'বষ্ব কাবিতা 


দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


আীক্রজেন্দ্রচন্ডর ভট্টাার্য 
অধ্যাঁপক, বাক্গলা ভাষা ও সাহিত্য-বিভাগ 
হিন্দু কলেজ, গোবরভাঙ্গা 


চন 


এ "5০২ ৩১ নাং 
৬,রমানাথ ম্জুমদারে সূ্াটি * কলিকতা ৯ 


॥ প্রকাশক ॥ 

্রীস্থধীরচন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যা 
৬, রমানাথ 

কলিকাতা 


॥ পরিবেশক ॥ 

বামা পুস্তকালয় 

১১-এ১ কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা-১২ 


॥ মুদ্রাকর ॥ 

শ্রীবামকষ্চ পান 
লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেন 
২০৯, কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, 
কলিকাতা-৬ 


॥ প্রচ্ছদপট ॥ 
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত 


॥ মূল্য ৪ তিন টাক পঁচিশ নয়। পয়স। ॥ 


নিবেদন 


টব কবিত। মধ্যযুগের বাঙ্গল। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার 
মধুর রসে এখনও বাঙ্গালীর মনপ্রাণ বিভোর। বৈষ্ণব কবিতা 
সাধারণতঃ সঙ্গীত-স্থধার আকর বলিয়াই জনসমাজে আদৃত। ইহার 
কাব্যমূল্য বা দার্শনিক ও ধর্মনীতিক ভিত্তি সম্পর্কে সকলে সচেতন 
নহেন। অথচ এক বিশিষ্ট দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্বকেই বৈষ্ণব কবিতায় 
রূপ দেওয়া হইয়াছে । অপক্জপ কাব্য-সম্পদে সমৃদ্ধ বৈষ্ণব কবিতার 
রসাম্বাদন তত্বকে বাদ দিয়াও সম্ভব সন্দেহ নাই; কিন্তু তত্বের 
পটভূমিকায় এই কবিতাগুলি আস্বাদন করিলে তবেই উহাদের যথার্থ 
তাৎপর্য উপলব্ধি কর! যায়। অবশ্ঠ তত্বের অত্যধিক কচকচি কাব্যরস 
আম্বাদনের বিস্বও ঘটায়। এই গ্রন্থে ৫বঞ্কব কবিতার সম্যক 
রসাম্বাদনের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তব্ব-বিষ্লেষণ যাহাতে সেই সীমা 
অতিক্রম না করে ত্প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে । 

বৈষ্ণব সাহিত্যের তিনটি ভাগ--(১) ঠবঞ্চব কবিতা, (২) কুষ্ণমঙ্গল 
কাব্য, (৩) চৈততন্-জীবনী কাব্য। এই গ্রন্থে বৈষব কবিতার 
আলোচনাই সন্গিব্ধ হইয়াছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত “বষ্ণব পদাবলী" সংগ্রহ গ্রস্থ এই আলোচনার জন্য অবলম্বন 
করিয়াছি । বৈষ্ণব পদাবলী বি.এ. স্পেশ্টাল বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলা 
অন।সেঁর জন্য অবশ্ঠ পঠনীয় গ্রস্থ। এই বিষয় পাঠেচ্ছে ছাত্রদের 
প্রয়োজনের দিকটির প্রতিই সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া! হইয়াছে । এই 
গ্রন্থের পরিকল্পনা সম্পর্কে মুরলীধর গার্লস কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত 
স্ববোধচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া বিশেষ উপকৃত 
হইয়াছি। গ্রন্থে আলোচিত দার্শনিক তথ্য সম্পর্কে গোবরভাঙ্গা হিন্দু 


( ২ ) 


কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক সহকর্মী শ্রীযুত কিরীটিভূ্ষণ দত্তের 
মূল্যবান আলোচন1 কৃতজ্ঞতার নঙ্গে স্মরণ করিতেছি। যাদবপুর 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুত প্রণবরঞন 
ঘোষের কল্যাণেই বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে প্রথম মনে আগ্রহের সঞ্চার 
হয়। বব সাহিত্য সম্পর্কে বন্ধুবরের প্রগাঢ় জ্ঞান, রসান্ুভৃতি এবং 
তাহার ৫বঞ্খবন্থলভ নিষ্াম বন্ধুগ্রীতির কথ স্মরণে রাখিয়া এই গ্রস্থখানি 
তাহাকে উৎসর্গ করিয়! গভীর সন্তোষ বোধ করিতেছি । ইতি-_- 


ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সাল 
হিন্দু কলেজ শ্রীত্রজেক্ঘচন্দ্র ভট্টাচার্য 


গোবরডাঙক্গা, ২9 পরগণ! 


অধ্যাপক শ্রীযুত প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
করকমলেম্ধু 


॥ বিষয়-ঘুচী | 


বিষয় পৃষ্ঠা 
বৈষ্ণব কবিতা পাঠের ভূমিকা ১-২৭ 


(১) বৈষ্ণব কবিতার পটভূমি, (২) বঞ্চব কবিতার কাব্য- 
মূল্য, (৩) বৈষ্ণব কবিতা ও গীতিকবিত1। 
বৈষ্ণব মতবাদের এভিহাসিক উৎস ২০-৪৭ 
(১) ধর্মনীতিক ওদীর্শনিক ভিত্তি-টবদিক যুগ হইতে 
ভাগবত পর্যন্ত ধারা; শঙ্কর, রামান্থজ, মধ্বাচার্ধ, নিশ্বাক, 
বল্লভাচার্য, (২) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ব, 
(৩) পরকীয়া তত্ব, (৪) গোগীতত্ব বা! সখীতত্ব, (৫) সাধ্য-সাধন 
তত্ব, (৬) বৈধীভক্তি ও কান্তাপ্রেম, (৭) রাগাত্সিকা ভক্তি ও 
রাগান্থগ] ভক্তি, (৮) প্রেম-বিলাস বৈবর্ত (৯) কাম ও প্রেষ, 
(১০) দ্বৈত ভাবের লোপ, (১১) গৌরতত্ব, (১২) সহজিয়া-তত্ব । 
বৈষ্ণব মতে রস * ৪৮-৫২ 
(১) স্থায়ীভাব ও স্থায়ী রস, (২) টেবঞ্চবের পঞ্চ ভাব ও 
পঞ্চ রস, (৩) শান্ত, দাশ্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস, 
(৪) রসাভানস। 
বৈষ্ণব পদাবলীর ধার৷ ৫৩-৮৫ 
(১) পদাবলী, (২) প্রাক্-চৈতন্ত যুগের ধারা, (৩) কৰি 
জয়দেব ও গীতগ্োবিন্দ, (৫) বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তন_চণ্তীদান সমস্যা, শ্রীকষ্ণকীর্তন কাব্য-বি্লেষণ, 
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে আধ্যাত্মিকতা, শ্রীকুষ্তকীর্তনে পুরাণ ও 
তগোবিন্দের প্রভাব, শ্রীক্রষ্ণকীর্তনের কাব্যমূল্য (৫) 
ব্দ্যাপতি (৬) পদাবলী সাহিত্যে ঠচতন্তদেবের প্রভাব, (৭) 
চৈতন্তোত্তর যুগের কবিবৃন্দ, (৮) চৈতন্য মম-নাময়িক বৈষ্ঞব 
আচার্ষগণ, নবদ্বীপ ও নীলাচলের অনুচর ও পারিষদবৃন্দ, 
বন্দাবনের ষটগোস্বামী, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র, বৈষ্ণব কাব্য-সঙ্কলন 
গ্রন্থ, (৯) পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ, (১০) পদাবলীর নায়িকার 
শ্রেণীবিভাগ, (১১) পদাবলীর সঙ্গীত সম্পদ ও কীর্তন । 


র বিষয় পৃষ্ঠা 
বাঁ গৌরচক্দ্রিক। রি ৮৫-৯৬ 
(১) গৌরচন্ত্রকে লইয়া পদমাত্রই গৌরচন্দ্রিক নহে, (২) 
গৌরচক্দ্রিকা চতন্তদেবের জীবনালেখ্য, (৩) গৌরচন্দ্রিকার 


কবিবুন্দ। 
বাল্যলীল৷ ও কালীয়দমন ৯৬-১০৪ 
(১) বাল্যলীলায় বাৎসল্য রস, (২) বাল্যলীলার কবিবৃন্দ। 
. পুর্বরাগ, বপানুরাগ ও পোল্লাস ১০০-১০৮ 
অভিসার ১*৯-১১৬ 
মান ও কলহাস্তরিতা ১১৬-১১৯ 
প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ ১১৯-১২১ 
বিরহ, মাথুর ও প্রবাস ১২২-১২৫ 
ভাবসম্মিলন মিলন ও ভাবোল্লীস ১২৬-১২৭ 
নিবেদন ও প্রার্থন। ১২৭-১২৯ 
“বিষ্ভাপতি ও গোবিন্দদাস4 ১৩০-১৩৮ 
“চণ্ভীদাস ও জ্ঞানদাস” ১৩৮-১৪৩ 
বৈষ্ণব পদ্দাবলীর নানাদিক ১৪৪-১৬৯ 


4১) বৈঝুব পদাবলী বৈঝব তত্বের রসভাম্, 
(২) ব্রজবুলির প্রয়োগ, (৩) চৈতগ্যদেব ও রাধাতত্ু 
(৪) বৈষ্ণব কবির! লীলা শুক4(৫) বৈষ্ণব পদাবলীর 
মানবিক আবেদন- পৃথিবী ও স্বর্গের মিলন, লৌকিক 
হইতে অলৌকিক, দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা, 
(৬) বৈষ্ণব কাব্যে মিষ্টিসিজম-_অন্তনিহিত অথবা 
আরোপিত, (৭) বৈষ্ণব কাব্যের ছন্দ ও অলঙ্কার । 


কৃষ্খমজল কাব্য ১৭০ 
চৈতগ্য-জীবনী কাব্য ১৭১ 
গ্রন্থ-প্জী ১৭২ 


+বষ্ব কাবিতা পার্ঠেরর ভামিকা 
॥১॥ 

ধর্মনাধন। তথ! ঈশ্বরোপাসনাকে ভিন্তি করিরাই বাঙ্গল। সাহিত্যের 
প্রথম উন্মেষ হয়। পৃথিবীর অন্তান্য দেশের সাহিত্যের জন্মলগ্নের 
ইতিহাসও মোটামুটি তাহাই । কিন্ত সাধন-পদ্ধতির এত বৈচিত্র্য এবং 
সাহিত্যে তাহার প্রতিফলন বোধহয় অন্ত কোন দেশে এত বেশী হয 
নাই। খুষ্টীর অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবকাল পর্যন্ত (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) বাঞলাদেশে 
ধর্মসাবনার বহু বিচিত্র প্রকাশ দেখিতে পাওয়া! যায়__তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্্ 
বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম, নাথ ধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বাউল সম্প্রদায় 
ইত্যাদ্দি। এতদ্যতীত মুসলমান শক্তির অত্যাচারে ও তান্ত্রিক বৌদ্ধদের 
অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে অসংখ্য দেব-দেবীর উদ্ভব এ সময়ই হইয়াছিল। 
এঁ নকল ধর্মসাধন-পদ্ধতির প্রত্যেকটিকে কেন্দ্র করিয়াই নাহিত্য রচিত 
হইতে দেখ যায় এবং ইংরাজ আমল পর্যন্ত এই সাহিত্যের শ্রোত প্রায় 
অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়। 

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের রচিত চর্যাপদ, টৈবদের অন্ুদামঙ্গল, কালিকা 
মঙ্গল, শিবায়ন, শাক্তগীতি, টবঞ্চবদের রচিত পদাবলী, কৃষ্চমঙ্গল, 
চরিত-কাব্য ইত্যাদি, নাথপন্থীদের গোর্ধবিজয়, সহজিয়াদের সাধন- 
গীতি এইগুলিই অনাধুনিক যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের অর্থাৎ বাঙ্গলা 
কাব্যের প্রধান মূলধন | রামায়ণ-মহাভারতের অন্থবাদ ও কিছু কিছু 
প্রণয় গাথা এঁ যুগে রচিত হইলেও ধর্কেন্্রিক সাহিত্যের প্রাচুর্যই 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর রামায়ণ-মহাভারতের অঙ্থবাদের মূলেও 
ধর্মীয় মনোভাবই সক্রিয় ছিল। বৈষ্ণবদের ভাগবতের অনুবাদের 
প্রেরণ। হইতেই রামায়ণ-মহাভারত অনুদিত হয়। 
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প্রায় সাতশত বছর ধরিয়া রচিত বাঙ্গল। ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের 
মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ । এক বিশেব ধর্মনীতিক 
ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বার! উদ্বদ্ধ হইয়াই বৈষ্ণব কবিরা তাহাদের 
আশ্চর্য সুন্দর কবিতাগুলি রচন1 করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু তবুও 
এই কবিতাগুলি যে-ভাবে ধমীয় আবেদনের উধ্র্ধে রপিপান্থ হ্বদয়কে 
উথিত করে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। টাঞ্চব কবিরা সকলেই 
মহাজন ছিলেন । কাজেই বৈষ্ণব ধর্মের তত্ব ও দর্শন তাহাদের অজ্ঞাত 
ছিল না। রাধাকৃষ্ণের প্রেষলীলাকে এক বিশেষ তত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে 
তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই তত্বকেই তাহারা কাবোর 
আধারে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই বৈষ্ণব কাব্যকে 
বৈষুব-তত্বের রসভাস্ত বলা যায়। আশ্চর্য হইতে হয় কিভাবে বৈষ্ণব 
কবিকুল তত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়াও তাহাদের রচিত কাব্যকে 
তত্বের অতীত অলৌকিক রমের বস্ততে পরিণত করিয়াছেন। 
ধর্মনম্পূক্ত বিষয় কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, এই মত যে 
অভ্রান্ত নয়, বৈষ্ণব কবিরা তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন । 
বৈষ্ণব কবিগণ' যে-ধর্মমতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ্ইয়াছিলেন তাহাকে 
সঙ্কীর্ণ ও অনুদার ধর্মমত বলিতে পারা যায় না। ৫বঞ্ণব ধর্মের উপাসনা- 
পদ্ধতি যাহাই হোক না কেন ইহা! মূলতঃ প্রেমধর্ম। আর এই প্রেমধর্ম 
মানুষে মানুষে পার্থক্য স্বীকার করে নাঁ। এই ধর্মের মূল কথ! হইল, 
শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই ॥ 
দ্বিজ ও চগ্ডালের প্রভেদ এই প্রেষধর্মের বন্যায় ভানিয়। যায়। এই 
প্রেম শক্র-মিত্র প্রভেদ মানে না। আঘাত করিলেও প্রত্যাঘাত না 
করিয়া এই ধর্ম প্রেমই বিতরণ করিতে চায়। ব্যদ্ভিগত স্থখ বা 
পারলৌকিক মুক্তির কোন স্থান এই ধর্মে নাই। এই প্রেষ আপনাকে 
বিলাইয়া, রিক্ত করিয়াই চরিতার্থতা লাভ করে। এই পপ্রমের 
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অবতার, প্রেষের জীবন্ত বিগ্রহকে বৈষ্ণব কবিরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
প্রেম তাহাদের কাছে কল্পনার বস্ত ছিল না, ইহ1 ছিল তাহাদের কাছে 
নিছক বাস্তব সত্য। তাইতো ধর্ট উত্তিক হইলেও তাহাদের কাব্যে 
সর্বজনীন আবেদন পুরামাত্রায় বিদ্যমান । 

মধ্যযুগের বাঙ্গল1 দেশে ভীতি ও স্বার্থবুদ্ধি হইতে স্যষ্ট দেবদেবী বা 
উপদেবীদের পুজা, নানাপ্রকার কুনংস্কার, জাত বাচাইবার জন্য নেই 
সকল কুসংস্কারের নিষ্ঠুর প্রকাশ প্রভৃতির মধ্যে উদার বৈষ্ণবধর্ম, বিশেষ 
করিয়া প্রেমাবতার গৌরচন্দ্রেরে আবির্ভাব বাঙ্গালী জাতিকে যে, 
নিদারুণ অধঃপাত হইতে রক্ষ। করিয়াছিল তাহাতে কোন সংশয় নাই। 
এ সকল দেবদেবীকে নিয়া যে-সকল মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে 
তাহাদের বিবয়বস্ত হইতেছে দেবত। বিশেষের মহিম। কীর্তন ও তাহার 
পূজা প্রচার। আর পৃজ। পাইবার জন্য এনকল দেবতাদের অশোভন 
আগ্রহ এবং রোষ, হিংসা, প্রতিহিংন। নির্লজ্জ ছলন। তাহাদের দেবত্বকে 
কতটুকু মহিমান্বিত করিয়াছে তাহ! সহজেই অন্থুমেয় | 

বেষ্ণবধর্ষের মূল কথা হইল এই যে, ভক্ত যেমন ভগবানকে লাভ 
করিবার জন্য ব্যাকুল, ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতাও তাহার চেয়ে 
কোন অংশেই ন্যুন নহে। বেষ্বধর্মে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক 
প্রেমাত্মক | কাজেই লেখানে ভগবান ছাড়। যেষন ভক্তের চলে না তেমনি 
ভক্ত ছাড়াও ভগবানের চলে না। ম্ঙ্গলকাব্যের দেবতাদেরও ভক্তের 
দরকার কিন্তু তাহা শুধু আত্মগ্রচারের জন্যই । মঙ্গলকাব্যের দেবতা 
তাহার ভক্তকে ইন্দ্রলোকের এখ্বর্য দান করিয়া থাকেন, কিন্তু টৈষ্ণব-_ 
“ন ধন ন জনং ন স্থন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে'। ধন, জন, 
বা সুন্দরী স্ত্রীর জন্য বৈষ্ণব ভগবানকে আরাধন। করেন না। বৈষ্বধর্ম 
নিফাম আর শাক্তধর্মের ভক্তি সকাম। 
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বৈষ্ণব ধর্মের শক্তি বলরূপিণী নয়__প্রেমরূপিণী। তাহাতে 
ভগবানের সহিত জগতের যে-দবৈতবিভাগ স্বীকার করে, তাহা 
প্রেমের বিভাগ-_আনন্দের বিভাগ; তিনি বল ও এশ্বর্ষ 
বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন না- তাহার শক্তি হ্টির 
মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে । এই বিভাগের 
মধ্যে তাহার নিয়ত মিলনরূপ প্রতিষ্ঠিত । শাক্তধর্মে অনুগ্রহের 
নিশ্চিত সম্বন্ধ । বৈষ্ণনধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ । শক্তির 
লীলায় কে পায়, কে না পার তাহার ঠিকানা নাই। কিন্ত 
বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমের বিকাশ যেখানে, সেখানে সকলেরই নিত্য 
দাবি। শাক্ত ধর্ম ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে-_-৫বষ্বধর্মে 
এই ভেদকে নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে ।__রবীন্দ্রনাথ । 
কাজেই আদর্শের দিক হইতে টেবঞ্বের ভক্তি শাক্তের ভক্তি হইতে 
উচ্চস্তরের। অন্ততঃ আদর্শের দ্রিক দিয়া বিচার করিলেও বৈষ্ণব- 
কাব্য যে,. মঙ্গলকাব্যকে পরাভূত করিয়াছিল ইহাতে কোন সংশয় 
নাই। এ যুগের বাঙ্গালী ষে, শ্রদ্ধাসহকারে “মঙ্গলচণ্তী বিষহরির গীত' 
শ্তনিত তাহ শুধু ধর্মের জন্য নয়, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহাদের প্রাণে 
আনন্দেরও সঞ্চার করিত। বৈষ্ণবকাব্য উদ্দেশ্ঠহীন আনন্দের যোগান 
দিয়া বাঙ্গালীর চিত অধিকার করিয়া! নিল। 
বৈষ্ণব পদাবলীকে ছুইটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত কর] যায় প্রাক্‌- 
চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবকাব্য এবং ঠতন্যোত্তর যুগের টৈষ্ণব কাব্য। 
চৈতন্তের পূর্ববর্তাীকালের বৈষ্ণবকাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার যে- 
স্বরূপটি আমর] লক্ষ্য করি তাহাতে ঠবঞ্চব ধর্মের মহান আদর্শ প্রায় 
অন্পস্থিত। কিন্তু চৈতন্তোত্তর যুগে এ আদর্শ ও তত্বই কাব্যের 
আধারে বিধৃত হইয়াছে। এ যুগের কবিরা চৈতন্যদেবের স্বীয় 
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অনুভূতি ও অধ্যাম্্র দর্শনের আলোকে ঠেতন্বলীলাকে উপলব্ধি 
করিয়াছেন । জ্রধুনী তীর উজোর করিয়া যে “অভিনব হেমকল্লতরু? 
তাহাদের প্রত্যক্ষ এবং মানসদৃষ্টির - যুখে ছিলেন তিনিই তাহাদিগকে 
দ্িব্যভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, 
এ সকল কবিগণের স্বতঃক্ক,র্ত কবিত্বের প্রকাশ করিবার কোন অধিকার 
ছিল ন1। ৈঞ্চব গোস্বামীর অলঙ্কার ও মীমাংস! গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ লীলার 
ফে-ব্যাখ্য। ও বিশ্লেষণ দিয়াছেন ঠৈতন্ঠোত্তর যুগের কবিগণের তাহা 
অতিক্রম করিবার কোন অধিকার ছিল না। এ নকল কবিদের প্রধান 
অবলম্বন ছিল রূপ গোস্বামীর “উজ্জল নীলমণি' এবং “ভক্তিরনামৃত" নামক 
গ্রন্থদ্ধয়। বিশেষ করিয়। এই ছুই গ্রস্থই তাহাদের কাব্যের ঘটনা-বিন্যাস 
ও ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । এই ছুই গ্রন্থের এবং উদ্ধবনন্দেশ, 
্রীকৃষ্ণকর্ণামুত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, জগন্নাথবল্লভ ইত্যাদি 
সংস্কতে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থের অনেকে শ্লোককে বৈষ্ণৰ কবির! 
বান্লা পদে পরিণত করিয়াছেন। সংস্কত অলঙ্কার শানে নায়ক- 
নায়িকার পূর্বরাগ, অভিনার, মিলন, বিরহ ঘেভাবে বণিত হইয়াছে, 
€বষ্ব কবিতার পদকর্তারা তাহা অন্ধের মত অন্থনরণ করিয়াছেন। 
চতন্যোত্তর যুগই টবঞ্চব সাহিত্যের স্বর্ণযুগ । যে-নকল বৈষ্ণব 
কবিতাকে বিশ্ব-কাব্যনাহিত্যে আনন পাইবার যোগ্য বলির মনে করা 
হয় তাহা এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। প্রথাবদ্ধ সংস্কারের মধ্যে 
কবিমনকে আবদ্ধ রাখিয়া এই কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল, তথাপি 
ইহার! বিশ্বজনীন আবেদনে পরিপুষ্ট হইর! উঠিয়াছে। কি এক 
অপ|খারণ কবিত্বশক্তি থাকিলে ইহা সম্ভবপর তাহ সহজেই অনুমেয় । 


॥২ ॥ 


জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়, চণ্তীদাস প্রাক্চৈতন্য যুগের কবি। 
জয়দেব সংস্কৃতি তাহার কাব্য রচনা করিয়াছেন কিন্ত তিনি বাঙ্গল! 
পদকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন। “জয়দেবই প্রথম কবি 
ধিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাধ! ও কষ্ণের নাষে প্রচলিত লৌকিক 
প্রণয়-গাথাকে অলৌকিক জগতে পৌছাইয়| দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন । 
সেই হিসাবে বাঙ্গলা পদাবলীর উপর জয়দেবের প্রভাব অনম্বীকার্য। 
জয়দেবের এমন অনেক পদ আছে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদান যাহাদের 
আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন । 

বড়, চণ্ডীদাসের কাব্যের অভিনবত্বও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না 
করিয়! পারে না। তিনি জয়দেবের মতই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে 
পালাবদ্ধ সঙ্গীতের আকারে গ্রথিত করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রথম 
দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের সংযোজন করিয়! তাহার মৌলিকতার পরিচয় 
দিয়াছেন। .তাহার কীর্তনের কাহিনী পুরাণাশ্রিত হইলেও পুরাণ- 
প্রচলিত কাহিনী হইেংশে পৃথক আর পরবর্তী যুগের পদাবলীর 
সর্গেতাং রিভরিতি কীসিশনিকীই নাই । বিদ্ভাপতি ছিলেন রাজসভার 
কবি। তাহার প্রেঙ্লীলা-বর্ণনায় অধ্যাত্স তাত্পর্ষের স্ফ্রণ (প্রার্থনার 
পদগুলি বাদে ) নিতান্তই আকনম্মিক। তবে তিনিই প্রথম রাধা কৃষ্ণের 
প্রেমলীলাকে মানবিক প্রেষকাহিনীরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে 
পরিণতির নান। স্তরে ভাগ করিলেন। বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তনেও 
রাধাকৃষ্ের প্রেম মানবিক প্রেমের আধারে বিধৃত । 

চৈতন্যোত্তর যুগের দার্শনিক তত্ব ও ভক্তিবাদের নিয়মশৃঙ্খল! 
প্রাকৃচৈতন্ত যু যুগের পদাবলীতে তে অর্থাৎ জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়, 
চণ্ডীদানে প্রায় অন্থপস্থিত। সাধারণ মানবিক প্রেমকাহিনীই তাহার! 









বৈষ্ণব কবিতা পাঠের ভূষিক। ৭ 


রাধা ও কৃষ্ণ এই নায়িক। ও নায়কের মাধ্যমে চালাইয়! দিয়াছেন। 
তাহারা ম্পষ্টতই বাৎস্যায়ণের কামস্থত্র অনুযায়ী নায়ক-নায়িকার 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। অন্যদিকে চৈতন্যোত্তর যুগের কবিরা বৈষ্ণব 
অলঙ্কার ও মীমাংস! গ্রন্থ দ্বারা তথা দার্শনিক তত্ব ও ভক্তিবাদের 
নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা শামিত হইয়া নায়ক-নায়িকার (প্রেমকাহিনী 
বর্ণন৷ করিয়াছেন । 

জয়দেবের “মধুরকোমলকান্ত পদাবলী'-র মাধুর্য অনন্বীকার্য কিন্তু 
ইহাতে যে পরিমাণে আদিরসের ভিয়ান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে 
ইহার মধ্যেও দার্শনিক তত্ব..ও. ভক্তিবাদ খু'জিয়া পাওয়া কঠিন। 
অনেকে-অন্মান করেন যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে শ্রীরাধার কৃষ্ণের 
কুপ্রে যাত্রাই প্রথম অভিসারের সঙ্গীত। চৈতন্যোত্তর যুগের এমন কি 
বিদ্ভাপতির অভিসারের পদাবলীতে যে-এক স্থগভীর ব্যগ্তনা পরিলক্ষিত 
হয় জয়দেব তাহার ধারে কাছেও যান নাই। কুঞ্ধে বাধাকে একাকী 
পাইবার জন্য কৃষ্ণের অস্থিরত1 এক কামুক নায়কের কথাই মনে করাইয়া 
দেয়। কামশাস্ত্রের অনুসরণে নর-নারীর বিহার ও বিপরীত বিহার ব্ণন! 
করা! অনাধুনিক যুগের কবিদের একটি প্রিয় কবিকর্ম ছিল।_ জয়দেবের 
কাঁব্যেও তাহা রহিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতকের কৰি ভারতচন্দ্রের 
বিছ্যানুন্দরের সঙ্গে তাহার অপূর্ব সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি 
পাঠ করিলে মনে হয় যেন জয়দেব গোস্বামী অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ভারতচন্দ্রপে আবিভূ্তি হইয়া বাঙ্গলায় নবগীতগোবিন্দ রচনা 
করিয়াছেন। 

জয়দেব তাহার প্রতিপালক প্রভূ লক্ষপণসেনকে প্রীত করিবার- জন্য 
তাহার কাব্য রচন! করিয়াছিলেন । আর ভারতচন্দ্র রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রকে 
আনন্দদানের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। উভয় রাজসভার 
রুচিবোধ কবিদ্বয়ের কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। জয়দেবের কাব্যে 
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রাধাকৃষ্ণের স্বগায় (?) প্রেমলীলা বিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের 
কাব্যে জগন্মাতা ও তাহার মানবসন্তানের শ্রেহ-ভক্তি-বাৎসল্যের কথা 
স্থান পাইয়াছে। তবু কেন এই আদিরসের ছড়াছড়ি । আসল কথা 
এঁ যুগের রুচিবোধই এব্প্রকার ছিল এবং কবিরা নলিচার আড়ালে 
তাশ্রকুট সেবন করিদ্াছেন। জয়দেবের কাব্যে অলৌকিকত্ব আরোপ 
করিয়া ধাহারা তাহার উকিল সাজেন প্রকৃতপক্ষে তাহারা জয়দেবের 
প্রতি অবিচার করেন। গীতগোৌবিন্দের মধুর শব্দ-বঙ্কার, স্থললিত ছন্দ 
শুধু পরবর্তা বাঙ্গলা সাহিত্যকে নয় তাবৎ নবীন-ভারতীয় আর্ধ-ভাষার 
সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবান্থিত করিয়াছিল। জয়দেবের কৃতিত্ব 
সেইখানেই এবং সেইজন্যই জয়দেব চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। 
তাহার কাব্যে বব তত্বের অন্বেষণ কর। মুঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
অবশ্ঠ রাখ1-কৃষ্ণ প্রেমলীলার তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সংহত রূপ দিয়াছেন 
যাহা! চৈতন্যোত্তর যুগে গভীর অর্থগোতন। লইয়া! দেখ! দিয়াছিল। 
জয়দেবের পরই বড়, চণ্ডীদাসের কাব্য শ্রীক্ুষ্ণকীর্তনের কথা উল্লেখ 

করিতে হয় শ্রীকুষ্ণকীর্তন গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট কুরুচিপূর্ণ কাব্য মাত্র! 
কিন্ত এই কাব্যে রাঁধাচরিত্রের ক্রমবিকাশ ও পরিণামে তাহার সর্বন্ 
ত্যাগে প্রস্তুত আদর্শ প্রণয়িনীতে রূপান্তরিত. হওয়া কবির অস্ৃতপূর্ব 
€্পুণ্যের পরিচয় দেয় । কৃষ্ণের বশীর শবে ত্রিত্ববন যোহিত। রাধা 
এ বাশীর শব্দ শুনিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। রাধার এই 
আকুলতা বড়, যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ৫বঞ্চব সাহিত্যের 
তেষ্ঠ সম্পদ । ) 

কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিন্দী নইকুলে। 

কে না বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে | 

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 

বাশীর শবর্দে মো আউলাইলে” রান্ধন ॥ 
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বড়,র কাব্যে আদিরসের একেবারে ছড়াছড়ি । তিনি গীতগোবিন্দ 
দ্বারা যে, প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহ] তাহার কাব্য পাঠ করিলেই 
বোঝা যায়। গীতগোবিন্দের বহু পদের সঙ্গে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের বহু 
পদের আক্ষরিক নাদৃশ্ঠ রহিয়াছে । 

(প্রাক্টৈতন্ত যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বিগ্ভাপতি। চৈতন্োত্তর যুগের 
বৈষ্ণবতৰ তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। আর বিগ্যাপতি ধর্মবিশ্বাসে, 
ঠিক বৈষ্ঞবও ছিলেন না। তিনিও রাজসভাঁর কবি ছিলেন এবং 
রাজনভার রুচিকে তৃপ্ত করিবার দারিত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার রাধাকুষ্ণ লীলার মানবিক আবেদন অনন্বীকার্য। তিনিই প্রথম 
রাধাকে ভাবমুগ্ধী কিশোরীরূপে অস্কিত করিয়াছেন । তাহার কাব্যেও 
আদ্দিরসের অনভ্ভতাব নাই কিন্তু সেইগুলি বহুলাংশে স্থলতাবজিত। 
তাহার কৃষ্ণ কখনও ভগবান, কখনও বা প্রাকৃত দেহসৌন্দ্পিয়াসী 
নায়ক; তাহার রাধা কখনও আদর্শ-ভক্ত, কখনও বা শ্রণয়তত্বে 
অভিজ্ঞা স্থচতুরা নাদ্ধিক1, যিনি নায়ককে গোয়ার বলিয়৷ ব্যঙ্গ 
করেন। তাহার ভণিতায় ঠিক ভক্তের তন্ময়তা ফোটে নাই, 
রাজানুগৃহীতের কৃতজ্ঞতা ও স্ততি শোন যায়।, তৎসত্বেও বৈষ্ণৰ 
কবিতার যে-শ্রেষ্টত্ব লইয়া আমরা গর্ব করি তাহার অনেকটা কৃতিত্ব 
বিদ্যাপতির প্রাপ্য । 

বি্ভাপতি বয়ঃ-সন্ধি, বূপ-বর্ণনা, আক্ষেপান্ুরাগ, ভাব-সম্মিলন, 
প্রার্থনা, বূপান্ুরাগ ও অভিনার সম্পর্কে যে-সব পদ রচন1! করিয়াছেন 
তাহাদের কাব্যসৌন্দর্য তুলনারহিত। 


তাহার বয়ঃসদ্ধষির__ 
কটিক গৌরব পাওল নিতন্ব। 
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ॥ 


১৩ 
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রূপাজরাগের-- 
জনম অবধি হাষ রূপ নেহারলু* 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুং 
শ্রতিপথে পরশ না গেল ॥ 


পূর্বরাগের _ 


নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী 
সমুখে হেরল বর কান। 
গুরুজন সঞ্জে লাজে ধনি নতমুখী 
তকছনে হেরব নয়ান ॥ 
অভিসারের-_ 
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার । 
বিরহের-_ 
এ সখি হামারি ছুখের নাহি ওর | 
ই ভর বাদর মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর ॥ 
ভাব-সম্মিলনের-__ 
পিয়া যব আওব এ মনু গেহে । 
মঙ্গল যতহু করব নিজ দেহে ॥ 
প্রার্থনার__ 


মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়। ' 
দেই তুলসী তিল *' দেহ সমপিলু" 
দয়। জন্থ ছোড়বি মোয় ॥ 
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অথবা 
তাতল ঠসকতে বারিবিন্দু সম 
স্বৃত-মিত-রমণী সমাজে । 
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিলু 
অবু মঝু হব কোন কাজে ॥ 


পদগুলি বিশ্বের কাব্যক্ষেত্রে সথর্য-করোজ্জল শিশিরবিন্দুর সায় চিরকাল 
ভাস্বর থাকিবে । 


বিদ্যাপতির কাব্যে আদিরসের প্রাচুর্ধের কথা আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি। ইহা মূলতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান রস। বৈষ্ণব পদাবলীর 
স্থায়ীভাব রতি এবং স্থায়ী রস শৃঙ্গার। “বৈষ্ণব ধর্মের মধুর রসে 
প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের দিব্য পরিণতি; লৌকিক প্রেমকে উপাদানরূপে 
ব্যবহার করিয়া ভগবৎ-সাধনার ভক্তিপ্রুত, আত্মবিলোগী আবেগটি 
স্কুরিত হইয়াছে । স্থতরাৎ বৈষ্ণব ধর্মে এই উভয় উপাদানের একটি 
সহজ সামপ্রশ্ত আছে ।; 

বৈষ্ণব মতে মধুর রসের ভজনাই শ্রেষ্ঠ সাধন পদ্ধতি। আর এই 
মধুর রসের প্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে রাধা কৃষ্ণের বিপ্রলম্ত-_সম্ভোগাত্মক 
শৃঙ্গার বর্ণনায় । ইহার মধ্যে নিঃসন্দেহে দার্শনিক তত্ব আছে এবং 
যেহেতু বৈষ্ণব পদকর্তারা সকলেই মহাজন ছিলেন সেইজন্য এই 
তত্বকেই তাহার। কাব্যে রূপ দিয়াছেন। কিন্তু সন্দেহ হয় যে, এই 
মিলন-বিরহ বর্ণনা কি শুধুই তত্বের কাব্য-রূপায়ণ? মানবিক প্রেমকে, 
সাধারণ মানুষের দেহগত কামনা বাসনা কি এ সকল মহাজনদের 
মনকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই? তাহাই যদি হইবে তবে এত 
আদিরসের ছড়াছড়ি কেন? মানবিক প্রেমের এত বাস্তব বর্ণন। 
তাহারা কোথায় পাইলেন? 
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সত্য করে কহ মোরে হে ৫বঞ্ব কবি, 
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি, 
কোথা তূমি শিখেছিলে এই প্রেমগান 
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান, 
রাধিকার অশ্রু-আ্ীথি পড়েছিল মনে । 
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে 

কে তোমারে বেঁধেছিল ছু'টি বাহুডোরে, 
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে 
রেখেছিলে মগ্ন করি। এত প্রেমকথা, 
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা' 
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার 

আখি হতে | 


এই স্থতীত্র মানবিক আবেদনই আমাদের কাছে বৈষ্ণব কবিতাকে 
এত প্রিয় করিয়! তুলিয়াছে। কিন্তু একশ্রেণীর ভক্তের মতে যেহেতু 
বৈষ্ণব কবিতায় নেই পরমপুরুষের প্রেমলীল1 বণিত হইস্সার্ছ সেই হেতু 
ইহার মধ্যে কামনা বাসনার কথ। কিছু নাই । এ সকল কবিত। পাঠ 
করিয়! যাহাদের মনে কামনা জাগ্রত হইবে তাহার! ঘেন বৈষ্ণব কবিতা 
পাঠ না করে ইহাই হইল এ নকল ভক্তের উপদেশ । ইহা হইল 
অভিমানের কথা। জয়দেব গোস্বামী তাহার কাব্যের উপসংহারে 
আশা প্রকাশ করিয়াছেন । 


সাধবী মাধবীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি 
দ্রাক্ষে ভ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বাঘমৃত মৃতমষসি ক্ষীর নীরং রসস্তে। 
মাকন্দ ক্রন্দ কাস্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাঁব- 
স্ভাবং শৃঙ্গারসারন্বতমিহ জয়দেবশ্ বিঘঙ্চচাংসি ॥ 
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অর্থাৎ_জয়দেবের এই শুঙ্গার রসাম্মক কাব্য যতদিন বর্তমান থাকিবে 
ততদিন মধু-র চিন্তা কেহ করিবে না, শর্কর। কর্করত্ব প্রাপ্ত হইল, 
দ্রাক্ষাকে কেহ দেখিবে না, অমৃত মৃত হইল, ক্ষীরের স্বাদ নীরের মত 
হইয়া গেল, আমর ক্রন্দন করিবে এবং কান্তাধরকে রসাতলে যাইতে 
হইবে । 
কাজেই তথাকথিত ভক্তদলের উপদেশ কেহ গ্রহণ করিবে বলিয়া 
পদাবলীর মানবিক, আবেদন অকুরন্ত এবং তাহাতে অন্যায় কিছু হর 
নাই বরং এইখানেই এই সাহিত্যের, মহনী়তা। আর. বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রেমধর্ম। তাই . 
আমরা যাহাকে ভালবানি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা 
অনন্তের পরিচর পাই । এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে 
অনুভব করারই অন্ত নাম ভালবাল।। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব 
করার নাম নৌন্দর্য-সন্ভোগ। সমস্ত টবঞ্চব ধর্মের মধ্যে এই 
গভীর তবটি নিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম 
সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। 
যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর 
অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে ভাজে ভাজে খুলিয়া! এ 
ক্র মানবাস্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন 
আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসন। করিয়াছে । 
যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য 
বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা 
পরম্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সঘর্পণ করিবার জন্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠে-__-তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা 
সীমাতীত লোকাতীত এশ্বর্য অনুভব করিয়াছে। -_ রবীন্দ্রনাথ 
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এই ভালবাসার চিত্র, প্রিয-পরিজন সেহ-প্রেম-বাৎসল্যের কাহিনী 
বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ। তাই একদিকে যেষন এ কবিতায় ভোগ- 
বাসনাকামনার কথা আছে অন্যদিকে আছে ত্যাগ, তিতিক্ষা, ছুঃখবরণ 
ও আত্মবিসর্জন । এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে বৈষ্ণব কবিতার 
রনহানির কোন সম্ভাবন। দেখি না। 

এই প্রনঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য ৷ সংস্কৃত সাহিত্যের 
কবিদের মতই টৈষুব কবির! প্রেম ও' কামে কোন পার্থক্য করিতেন 
না। কারণ তাহাদের মতে-- 
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তছৃপরি বৈষ্ণবগণ প্রেম ও কৃষ্ণকে তব্গত দৃষ্টিতে এক ও অবিভাজ্য- 
রূপে দেখিয়াছিলেন। আর ৫বঞ্চব পদাবলীর যে-একটি নামগ্রিক আবেদন 
আছে যাহা পরিণামে মনকে অলৌকিক রসের জগতে পৌছাইয়া 
দেয়, সেই সামগ্রিক কূপের মধ্যে রাধারুষ্ণের কামলীল। মানাইয়া 
গিয়াছে । 
ৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে, যাহ। নির্জল নহে 
কিন্তু সমগ্রের মধ্যে শোভ। পাইয়া গিয়াছে । বৈষ্ণব কাব্যের 
প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা 
আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব থাকিতে 
পারে কিন্ত সাহিত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা 
রুষ্-রাধার প্রেমকাব্যের নৌন্দর্যও খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রী অবমানিত 
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হইয়াছে। কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্যরাশির মর্ধ্যে এ সকল বিরতি 

আমরা চোখ যেলিয়া দেখি না। সমগ্রের প্রভাবে তাহার 

দুষনীয়তা অনেকট1 দূর হহয়া যায়। লৌকিক অর্থে ধরিতে 

গেলে ধেঞ্চব কাব্যে প্রেমের আদর্শ অনেক স্থলে খ্ঘলিত 

হইয়াছে। তথাপি সমগ্র পাঠের পর যাহার মনে একটা স্থন্দর 

ও উন্নত ভাবের স্য্ি ন। হয় সে হয় সমস্তটা ভাল করিয়া পড়ে 

নাই, নয় কাব্যরনের রসিক নয়। -_রবীন্দ্রনাথ। 

শ্রীচৈতন্তদেবের আধিভাবের পর ধৈষ্চবপদাবলীর গুরুতর পরিবর্তন 
সাধিত হইল। মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ সনে” যে-লীলারন আম্বাদন 
করিতেন এবং যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ব, এ সময়ে এবং 
তৎপরবর্তাকালে রচিত ্ৰঞ্চৰ পদাবলী তাহাকেই রূপ দিয়াছে ।* 
শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে রাধার বিরহব্যথা জীবন্তভাবে ফুটির। উঠিয়াছিল। 
তাহার উজ্জল দেহকান্তি শ্রীরাধিকার অনুরূপ ছিল। তাহার 
কৃষ্ণপ্রেমও শ্রীরাধার তন্ময়ত1 স্মরণ করাইয়া দিত। এই রাধাভাবছ্যতি-__ 
স্থবলিত নবীন সন্যানী প্রেমের বন্তায় সার! বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। 
সেই প্রেষসিন্ধু হইতেই পদাবলীরূপ কৌন্তভমণির উদ্ভব ।' 

অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই তখন চৈতন্যদেবের শিষ্ত-প্রশিষ্য দলের 
অন্তভূক্ত ছিলেন। ফলে এ সকল পদকর্তারা নিজেদের ব্রজলীলার 
অঙ্গীভূত মনে করিতেন। ইহারা গোষ্টলীলার পদাবলীতে নিজেদের 
শ্রীকৃষ্ণের সথ। এবং মধুর রসের পদাবলীতে সখী স্থানীয় মনে করিতেন। 
টৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের পদ লইয়া আলোচন1 করিলে মনে 
হইবে যেন এ সকল কবির। একপ্রাণ একমন ছিলেন। পর্দের নীচে 
পদকর্তার নাম না৷ থাকিলে কোন্‌ পদটি কাহার রচনা তাহা সহজে 
ধরিবার উপায় নাই। তাহারা যেন একই রনগোঠীর অন্ততূক্তি। 
_...* পরবর্তা অধ্যায়ে এ তত্বের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । 
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ভাবও প্রত্যেকেরই এক। এক কবির পদে যে-ভাব পাওয়া যায় 
অন্য কবির পদে ঠিক সেই ভাবই পাওয়া যাইবে । আসল কথা হইল 
এই যে, প্রেমের বন্যায় নিজেদের ভাাইয় দেওয়াই তাহার্দের একমাত্র 
কাম্য বস্ত ছিল। কাজেই এক ভাব এবং একই ভাষার মধ্যে তাহারা 
আত্মবিলোপ করিয়াছেন । বৈষ্ণব পদাবলী যথার্থ ই গোষ্ঠী-সাহিত্য । 
কিন্ত বিম্ময়ের কথা এই যে, প্রথাবদ্ধ সংস্কারের মধ্যে নিজেদের 
আবদ্ধ রাখিরাও ইহার! অপূর্ব কবিকৃতি দেখাইয়াছেন । বৈষ্ণব অলঙ্কার 
ও রসশাস্ত্রের নির্দেশ কিছুমাত্র লঙ্ঘন না করিয়াও তাহার। তাহাদের 
কাব্যে এক অনির্বচনীয় আম্বাদন সৃষ্টি করির়াছেন। 
সাধন-ভক্তি হইতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয় ॥ 
প্রেমবৃদ্ধি ত্রঘে স্সেহ মান ও প্রণয় । 
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 
বলাই কাহুল্য এই মহাভাবকে ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। 
ইহ! অনির্বচনীয় । এই অনির্বচনীয়ের আবেদন চৈতন্যোত্তর যুগের 
পদাবলীতে সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত। এই যুগের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের 
প্রেমলীল1 নিঃসন্দেহে লৌকিক £প্রমের বন্ধনকে অস্বীকার করিয়। 
অলৌকিক জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছে । মানবিক প্রেমের অন্থসরণেও 
যদি এই প্রেমলীল! বণিত হইয়া থাকে তথাপি ইহার স্থগভীর আত্তি 
লোকাতীত। 
চণ্তীদাসের-_ 
সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম । 


কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 


বৈষ্ণব কবিত। পাঠের ভূমিকা ১৭ 


না জানি কতেক মধু খাম নামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
এই যে, নাম শ্রবণ মাত্রই অঙ্গ অবশ হইয়। যাওয়! ইহ1কি লৌকিক 
প্রেমে সম্ভব ? 
অথবা, 
নদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
ন! চলে নয়ান তার] 
বিরতি আহারে রাঙ্গাবান পরে 
যেষত যোগিনী পার] ॥ 
অথবা? 
গুরুজন আগে দাড়াইতে নারি 
নদ। ছলছল আখি! 
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে 
সব শ্যামময় দেখি ॥ 


অথবা, 
এন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি। 
পরাণে পরাণে বাদ্ধা আপনা আপনি ॥ 
দু'ছু কোরে ছু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া 
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ 


অথবা, 
অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়। 
যে করে কান্ুর নাম ধরে তার পায়॥ 
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পায়ে ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। 

সোনার পুতলী যেন ভূমেতে লোটায় ॥ 
এই স্থগভীর আন্তি মানবিক প্রেমে স্ৃদুর্লভ। 
জ্ঞানদাসের__ 

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 


রূপের পাথারে আখি ডুবি নে রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল 
এই যে, রূপান্থরাগ তাহাকে সাধারণ দৈহিক মিলনের আকাজ্্ার 
সঙ্গে কোন মতেই সমপর্যায়তুক্ত করিতে পারা যায় না। 
অথব1 গোবিন্দদাসের রাধা যখন-__ 


কণ্টক গাড়ি 'কমল-নম পদতল 
মঞ্জীর চীরহি ঝাপি। 
গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল 


চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ 
মাধব তুয়্া অভিসারক লাগি। 
ছুতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি। 
অভিসারের জন্য শ্রীরাধা যখন এই ছুব্বহ কচ্ছ.সাধন করেন তখন 
প্রাকৃত প্রেমের কথ! মনে জাগিয়। উঠে না। তখন মনে জাগিয়া উঠে 
সেই অরূপ ও অসীমের অনুভূতি । বৈষ্ণব কবিরা প্রাকৃত জগৎকেই 
আশ্রয় করিয়- সেই অপ্রাকৃতের ছবি আকিয়াছেন।  নরদেহের কামনা 
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বাসনাকে তাহার! অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু দেহসর্বন্বতার মধ্যেই 
তাহাদের কবিতার আবেদন শেষ হইয়া! যায় নাই। মর্তের পথ ধরিয়াই 
তাহারা স্বর্গের পথে যাত্র। করিয়াছেন । 
“বৈষ্ণব কবিতা! লমুদ্রগাষী নদীর ন্তায়। নদী চলিয়াছে; 
ছুই দিকে তটভূমি, তাহ। আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া নদী 
চলিতেছে; ছুই ধারে ফল-ফুল-সমন্বিত তরুলতা, জন- 
কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য, ফুলের বাগান। কিন্ত যখন 
নদী মোহনায় আসিল, তখন সে-সমন্ত দৃশ্ত সে পশ্চাতে ফেলিয়' 
আসিরাছে, আর নে বিহগ-কুজিত, জন-কোলাহল-মুখরিত, 
উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি--এ সকলের কিছু নাই- সম্মুখে দুর্গ 
প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা 
নানারূপ পাখি সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে_কিস্ত তাহার 
পরম লক্ষ্য মেই অজ্ঞেয় ছুরধিগম্য মহাসত্য ।” 
_-দীনেশচন্দ্র সেন। 
বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে আরও একটি বক্তব্য আছে। শুধু পাঠ 
করিয়া এই কবিতার রসাম্বাদন সম্ভব নহে। গায়ক যখন স্বর ও তাল 
লহযোগে এই কবিত। গান করেন তখনই ইহার পরিপূর্ণ রসটি উপল 
ব। আশ্বাদিত হইতে পারে। সেই হেতু কবিতা হিসাবে বৈষ্ণব কবিতা 
অর্থহৃষ্টি, স্বর সহযোগে ইহার পূর্ণত্বপ্রাপ্তি। সেইদিক দিয় বিবেচনা 
করিলে বৈষ্ণব কবিতাকে খাটি লিরিক ব! গীতি-কবিতা! বলা যায় না। 
গীতি-কবিতার অর্থ গান ও কবিতার সংমিশ্রণ। ইংরাজী সাহিত্যে 
গীতি কবিতাকে বল! হয় [:10. সঙ্গীতমূলক এই কবিতাগুলি বীণা- 
যন্ত্রের ([.515 ) সহযোগে গীত হইত বলিয়াই ইহাদের নাম হইয়াছে 
[511০ বা গীতি-কবিত1। কিন্তু আধুনিক কাব্যে গীতি-কবিতার যে- 
রূপটি দেখ! যায় তাহাতে তাহাকে সঙ্গীতের সঙ্গে এক সারিতে বসাইলে 
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তুল কর! হইবে। ইহাদের মধ্যে গীত ও কবিতার অর্থাৎ সঙ্গীত ও 
গীতি-কবিতার পার্থক্যটি বিশেষ সথপরিস্ফুট । আধুনিক গীতি-কবিতার 
মধ্যে ঙ্গীতধমিতা থাকিলেও ইহ নিছক সঙ্গীত নহে । কারণ শব্চয়ন 
ব্যাপারে সঙ্গীত-রচয়িতার হাত পা বাধা । স্থরের প্রয়োজনে তাহাকে 
শব্দ নির্বাচন করিতে হয়। যে-নকল শব্ধ স্ুরাত্মক এবং অতি সহজে 
উচ্চার্য, সঙ্গীত রচয়িতা সেইগুলিকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহ! 
ছাঁড়া সঙ্গীতে ভাবের বৈচিত্র্য থাকে ন।। একটি সঙ্গীতে একাধিক 
ভাবকল্পনা অসম্ভব । অপর দিকে গীতি-কবিতায় ভাবের €বচিত্র্য 
থাকায় কোন বাধা নাই এবং তাহাতে শবচযন ব্যাপারে কবির পুর্ণ 
স্বাধীনতা রহিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার অর্ধেক প্রাণ তাহার স্থুরে 
নিব্ধ। তছপরি প্রথাবদ্ধ সংস্কারে কবিমন আবদ্ধ থাকায় কবির 
চিত্তবৃত্তির স্বাধীন প্রকাশ সব সময় নম্ভব হয় নাই। কিন্তু বৈষঝব কবিত' 
আমাদের মনে যে-অনির্চচনীয় আস্বাদ ও ভাবাবেগের স্থষ্টি করে নেই 
দিক দিয় বিবেচনা করিলে ইহ! পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের শ্রেঠ 
গীতি-কবিতার সঙ্গে সমকক্ষতার স্পর্ধ। দাবী করিতে পারে। 


বব অতবাদের ঞাতিহার্সিক উৎস ৪ 
ধর্মনীতিক ও দার্শনিক ভিত্তি 
ভারতে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বাঙ্গলায় আচরিত বৈষ্ণব ধর্মের 
একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ধর্মের দিক দিয়! বাক্গলায় বৈষ্ণব 
ধর্মকে একটি মিশ্র ধর্ম বলা যাইতে পারে। কারণ ভারতে প্রচলিত 
বৈষ্ণব ধর্মে চৈতন্যদ্দেব কর্তৃক আনীত নৃতন ভাবধার! যুক্ত হইয়া এই 
ধর্মকে এক অপূর্ব বিশিষ্টতা প্রদ[ন করিয়াছে এবং তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
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দর্শনের ভিত্তি। এই দর্শনকে বুঝিতে হইলে চৈতন্যাদেবের পূর্বে ভারতে 
প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের ধারাটি অন্থধাবন করা প্রয়োজন । 

বিষ্ণুর ভক্ত এই অর্থে বৈষ্ণব কাটি ব্যবন্ৃত হয় । বৈষ্ঝব ধর্ম বেদ- 
মূলক বলা যাইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম মার্গ হইতে ভক্তিকে পৃথক 
করি! দেখ। ভারতবর্ষে স্থপ্রাঈীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। 
বিষু উপাসনার মপ্য দিয়াই এই ভক্তিবাদ প্রনার লাভ করে। বিষ্ণুর 
উপাসন। বিষয়ে প্রাচীন প্রমাণ খগবেদ সংহিতা । এ নংহিতার মধ্যে 
অনেক গুলি বিষ্ুহ্ক্ত দেখিতে পাওয়া যার । পরছুঃখ প্রহাণেচ্ছা এবং 
নিজে সকলের ছুঃখ বহনেচ্ছ। ইহাই হইল প্রকৃত বৈষ্ণবত1। বিষ্ণুর 
অবতার শ্রীকুষ্ণ এবং তিনিই ভগবান । অর্থাৎ বিষুণভাবে তিনি যেমন 
ভগবান কুষ্চভাবেও তিনি ভগবান-এক ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন 
রূপকল্পন।। 


এই ভগবান বা রুঞ্চের স্বব্ূপ কি? সেই পরম পুরুষ রস-স্বরূপ-_ 
রনে| বৈ সঃ" জীব ৪ জগৎকে তিনিই স্থষ্টি করিয়াছেন এবং 
তাহাদের অন্তরালে আনন্দময় সন্তারূপে বিরাজ করিতেছেন। এই 
আনন্দময় সত্তাই রস-স্বরূপ। এই রস-স্বরপকে লাভ করিলেই জীবন 
আনন্দময় হইবে। রস হইতেছে আনন্দের নিধান। সেই নিরধানকে 
হদয়ের স্েহপ্রীতি দিয়া আন্বাদন করিতে হইবে । হৃদয়ের অধ্য দিয়া 
তাহার উপাসনা করিতে হইবে । এই রসের অস্তিত্ব কোথায়? না 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু ব্যোম প্রভৃতি সকল ব্যাপারের পশ্চাতে 
সেই তেজোময়, অমৃতময়, মধুময় পুরুষ 'সেই মধুপ্রাণ বিরাজমান । 
তিনি আছেন বলিরাই জগৎ আনন্দময় । এই রসম্বরূপ পুরুষ পপ্রমময়, 
আনন্দমর, মধুময় । তিনি আম্মার প্রিয় । তিনি প্রিয়তম । তিনিই 
রঙ্গ, পরমাম্ম! বা! ভগবান এবং ঠবষ্ণবের শ্রীকৃষ্চ। ভক্তিবাদীরা নিজের 
আম্মার অস্তিত্বে যেমন বিশ্বানী তেমনি আনন্দময় জগতের পশ্চাতে 
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এ পরমাত্মার অস্থিত্বেও তেমনই বিশ্বাসী । আমাদের চিত্তে রসম্বরূপ 
একটি বৃত্তি আছে। এই বুত্তি হইতেই ভক্তির জন্ম । জ্ঞানকাণ্ড এই 
বৃত্তির অধীন নহে । 

প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ কল্পনা কর! হইয়াছে । 
কখনও তিনি ব্রজরাখাল- ব্রজের গোপবালকগণের সঙ্গে গোচারণে 
রত, কখনও তিনি গোপীজনবল্লভ, কখনও অত্যাচারী কংসনিধনে রত। 
কখনও বা তিনি কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে কুটনীতিবিদরূপে গ্রতিভাত। 
বৈষ্ণবের1 লীলাময় শ্রীরুষ্ণের ব্রজলীলার রসেই নিজেদের চিত্তকে 
অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তাহাতে বিশেষ তাখপফ আরোপ 
করিয়াছেন । 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইরাছে যে, শুধুমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাসকে সম্বপ 
করিয়। ঈশ্বরোপাননা ভারতে স্থপ্রাচীন কাল হইতেই চলিন্বা আসিতেছে। 
এই ভক্তিবাদীদের মানস কল্পন1 হইতেই শ্রীরুষ্ণের উদ্ভব । মহাভারতের 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভক্তিধর্মের 
অন্যতম প্রধান গ্রন্থ । এই গ্রন্থে জ্ঞানমার্গ ও কর্মনার্গের উপর ভক্তিকে 
স্থান দেওয়া হইস্বাছে। গীতার শ্রীকুষ্ণ অজুনকে বলিতেছেন_-“যোগা 
তপন্বী, জ্ঞানী ও কম্াঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কিন্ত যে যোগী সমস্ত দয 
মন আমাতে অদর্পণপূর্বক আমাকে অদ্ধাপূর্বক ভজন! করে তিশি 
যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ভক্তিপরায়ণ হইয়া মদ্গতচিত্ত লইলে আমাকে 
তুমি প্রাপ্ত হইবে। নমন্ত পরিত্যাগ করিরা আমাতে শরণ লইলে 
আমি তোমাকে সমন্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।' এই শরণাগতিই 
ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্য । 

রাধা কৃষ্ণের ধুন্দাবনলীল। ধঞ্চবদের একমাত্র আরাধ্য বস্ত । রাধ' 
কোথ। হইতে আনিলেন ? বৈষ্বষতে রাধ। রুষ্চের শক্তি, যেষন লক্ষ্মা 
বিষ্ণুর শক্তি অথবা পার্বতী শিবের শক্তি। সর্বশক্তিমান ভগবানের 


বৈষ্ণব মতবাদের এতিহানিক উৎস ২৩ 


“শক্তি কল্পন। ভারতীয় ধর্মের একটি অবদান। সর্বশক্তিষান যাহ' 
কিছু করিতেছেন তাহার মূলে রহিয়াছে তাহারই এক সর্বব্যাপিনী 
শক্তি। এই শক্তিই সর্ব ক্রিয়া এবং সর্ব জ্ঞানের মূল কারণ। এই শক্তিই 
ঠা তিনি মহামায়া। মূলতঃ কিন্ত শক্তিমান ও শক্তি অভেদ। এই 
ত্র ভারতীয় দর্শনে স্বীরূত হইলেও শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক 
টি তাহার মহিম! কীর্তন ভারতীর শক্তিবাদের মূলতব। এই 
শক্তিবাদই ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিবার প্রেরণ! দিয়াছে। 
ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদ বৈদিক কিনা তাহা লইয়া! বিতর্ক 
রহিয়াছে । অনেকের অনুমান এই যে, মাতৃতান্ত্রিক অনার্ধসমাজ হইতে 
আর্ধসমাজে শক্তিবাদের পরিকল্পনাটি আসিয়াছে | বেদে স্ত্রী-দেবতাদের 
স্থান অত্যন্ত নগণ্য ; উহাতে পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্য অবিনংবাদিত- 
রূপে স্ীরুত। কাজেই বৈদিক আর্ধনমাজে ভগবানের “শক্তি” কল্পনা 
অনার্ধ প্রভাবের ফল এবং আর্ধ-অনার্ধের মিশ্রণের ভিত্তিতেই হিন্দুধর্মের 
উদ্ভব হইয়াছে । শক্তি পূজার প্রধান ধারক শান্ত বা শৈব সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তির! হইলেও ইহার প্রভাব বৈষ্ুব, বৌদ্ধ, জন প্রভৃতি সকল 
সম্প্রদায়ের উপরই পরিলক্ষিত হয় । শাক্তরা যে-স্থষ্টিতত্বের পরিকল্পনা 
করিদাছেন তাহাতে আদিদেবে পিতৃত্ব এবং আদিদেবীতে মাতৃত্ব 
আরোপ করা হইয়াছে । এই আদিদেব ও আদিদেবী শিব ও পার্বতীতে 
রূপান্তরিত হইয়াছেন। ভারতীর কল্পনায় বহু পুরুষ দেবতা এবং 
তাহাদের গ্রত্যেকেরই শক্তি হিসাবে এক একজন স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা 
কর' হইয়াছে-_যেমন, বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, তিনি যখন রাম তখন তাহার 
শক্তি সীত], আবার তিনিই যখন রুষ্ণ তখন তাহার শক্তি রাধা! । কিন্ত 
সকল দেবতা এবং তীহাদের শক্তিবৃন্দ পরিণামে সেই এক ও অদ্বিতীয় 
ব্রন্দে লয় পাইয়াছেন। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়__ইহাই ভারতীয় দর্শনের 
অন্যতম শ্রেষ্ট সিদ্ধান্ত । 


২৪ বৈষ্ণব কবিতা £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


পুরুষ দেবতার শক্তিকে আলাদ। করিয়! তাহাকে পূজা করা এবং 
তাহার মহিম! কীর্তনের বিশিষ্ট রীতি হিন্দুধর্মে রহিয়াছে । কিন্তু 
কৃষের শক্তি রাধাকে পৃথক করা যায় না। কারণ বৈষব দর্শনে রুষ্ণ ও 
রাধ। অভিন্ন__তাহাদের যুগল মৃতির আরাধনাই বৈষ্ণবের কাম্য । 

রাধ। পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান । 
ছুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত ভাগবত ভক্তিবাদীদের অেষ্ট গ্রন্থ । 
চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ইহাই প্রধান শান্ত্র। এই ভাগবত রচিত 
হইবার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পুরাণ_ স্বন্দপুরাণ, ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণ, অগ্রিপুরাণ 
ইত্যাদিতে বৈষ্ণব ধর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত অষ্টম 
শতাব্দীর পর যে-ভাবে রাধাতত্বটি রূপ পাইতে লাগিল এই শতাব্দীর 
পূর্বে তাহার প্রচলন কতট]1 ছিল তাহ! জোর করিয়া বল! শান্ত । কারণ 
এই শতাব্দীর পূর্বে “রাধণ নামের উল্লেখ খুব কম গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া 
যায়। কৃষ্ণের গোপীলীলার কাহিনীটি তখনও দান] বাপিয়া উঠে নাই । 
তবে এই গোপীলীলার কাহিনীর সঙ্গে একজন বিশেষ গোপীর সঙ্গে 
কৃষ্ণের লীলার কথার উল্লেখ ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতেও 
রাধার নামের উল্লেখ নাই । ইহাতেও রানলীলা বর্ণনায় রুষণের বিশেষ 
একজন গোপীর প্রতি প্রীতির কথাই বল হইয়াছে । 

অষ্টম শতাব্দীতে রচিত ভাগবত ভক্তিবাদীদের আকর গ্রন্থ একথা 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই শতাব্দীতেই শস্করাচার্ধের আবিভাব। 
আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদকে সম্পূর্ণ, অস্বীকার করিয়াছিল। 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া! দেখা দিল । শঙ্করের 
অদ্বৈতবাদ উপনিষদের সারাংশ ব্রহ্গ্ত্রকে অবলম্বন করিয়া! প্রতিষ্ঠিত । 
শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং এই সম্পর্কে বৈষ্ণব নন্গ্যাসীদের ঘতবাদ সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা যাইতেছে। 


বৈষ্ণব, মতবাদের এতিহাসিক উৎস ২৫ 


শঙ্কর-_-শক্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য-__-জগৎ মিথ্যা । জীব ৪ 
ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্ম প্রতিভাত হইয়াছেন জীবরূপে। তিনি পরিণামে 
জীব হন না। ধাহার। বলেন ব্রঙ্গ পরিণামে জীব ও জগৎ হন তাহার! 
পরিণাম্বাদী | ব্রহ্ম নিপুণ ও নিধিশেষ | যিনি স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলযের 
কর্ত। সেই ভগবান বা নবিশেষ ব্রহ্ম তিনিও মায়াকল্পিত। ইহাদের 
নত্যকার অস্তিত্ব নাই। অতএব ইহার] মিথ্য।; সত্য একমাত্র ব্রহ্গ 
এবং জীবও আসলে ব্রন্মই । জীব, জগ ৪ ব্রন্দে কোন ভেদ নাই। 
ইন্ড্িয় দ্বার। ( দেখ।, শোনা, বলা, স্পর্শ করা ইত্যাদি ) আমরা এই 
জগৎকে উপলঞ্ধি করি। এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি রুদ্ধ করির! দিলে 
জগতের অস্তিত্ব থাকিবে না, থাকিবে শুধু নদাজাগ্রত এক ঠচতন্য | 
এই চৈতন্ই ব্র্দ। তবে ব্রঙ্গকে অবলম্বন করিয়া কেন যে, ক্রীব ৪ 
জগৎ হইল তাহ। বল। যায় না। ইহার কারণটি অনির্বচনীয়। দা 
জগৎ প্রভৃতি এই অনির্বচনীর মায়ার (মারা কেন হইল তাহ? 
যায় না) বলেই প্রতিভাত । সত্যকার ইহাদের সব ও 
উপাধি মাত্র। এই জগতের অন্তিত্ব-সত্য হইল প্রাতিভামিক সত্য-_ 
ইহাদের কোন পারমাথিক নতা নাই। অতএব হ মিথ্য। সত্য 
এক ব্রহ্ম । 

রামান্ুজ-_ইহার আবিভাব কাল একাদশ শতাব্দী । তাহার 
মতে ব্রঙ্গ অদ্বিতীয় বটেন কিন্ত নিগুণনহেন। তিনি সকল কলাণ 
গুণের আধার । জীব ও জড়, চিৎ ও অচিৎ ব্রন্মেরই দ্রেহ। স্ৃতরাং 
জীব জগং-বিশিিষ্ট ব্রহ্গই সত্য । মায়। ব্রঙ্গেরই শক্তি । ব্রহ্ম লীলার 
জন্য মায় অবল্ধন করেন। এই মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। 
এই মতে ব্রহ্ম “একমেবাদ্ধিতীয়ম্', কেন ন৷ ব্রন্মের অতিরিক্ত কোন 
স্বতন্ত্র সত্তা জীব বা জগতের নাই। শঙ্করের ব্রন্ম উপাননার বিষয় 
নহেন। তাহার মতে ভক্তিও অজ্ঞানতা। প্রস্ছুত, তবে ইহা চিত্তশুদ্ধির 


২৬ বৈষ্ণব কবিত। £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


উপায় বলিয়া অবস্থা বিশেষে আশ্রয়ণীয়। রামান্থজের মতে ব্রহ্ম 
উপাসনা বা আরাধনার বস্ত। আর ভগবানের অর্থাৎ ব্রদ্দের উপাসন! 
করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য । রামাহছজের মতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
ভগবানের গুণাবলীর স্মরণের নামই ভক্তি । 

রামান্থজ বলিলেন যে, মায়া ব্রন্মেরই শক্তি । বৈষ্ণব মতে এই মার! 
বড় হইয়া দাড়াইলেন। যে শক্তি দ্বার৷ ব্রহ্ম নিজেকে বনহুধ! বিভক্ত 
করিয়! নিজের স্বরূপ আস্বাদন করেন তাহাকেই বৈষ্ণবেরা মায়া বলেন। 

অধবাচার্ধ-_দ্বাদশ শতাব্দীর লোক । ইনি €দ্বত মতের প্রতিষ্ঠা 
করেন। শঙ্কর যেমন পূর্ণ অদ্বৈতবাদী ইনি তেমনি পূর্ণ ছ্বৈতবাদী। 
ইনি বলেন, ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণ পৃথক। এই সম্প্রদায়ের ৫বঞ্চবগণকে 
নদ্‌ বৈষ্ণব বল! হয়। ইহাদের মতে জীব ব্রন্মের দান। 

নিন্ধার্ক__ পঞ্চদশ শতাব্দী । দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । তাহার 
মতে শক্তি ও শক্তিমান যেমন পৃথক অথচ এক, ব্রহ্ম ও জীবও তেমনই 
ভিন্ন অথচ অভিন্ন। সমুদ্রে যেমন মাছ থাকে, জীবের তেমনই বর্গ 
অবাস্থৃতি। কিন্ত মাছে যেমন সমুদ্র থাকে না তেষনি জীবে ব্রঙ্গ 
থাকেন না। চিৎঅচিৎ যাহ1 কিছু এই ত্রদ্ষ সমুদ্রে উৎপন্ন 9 বিলীন 
হ। যেমন, 


কত চত্ুরানন মরি মরি যাওত 
ন তুয়া আদি অবনানা। 
তোহে জনমি পুন তোহে সমাগত 


সাগর লহরী সমান। ॥ 
বল্পভাচার্ধ নিম্বার্কের সমসাময়িক । শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাত1। 
তাহার মতে জীব মাত্রেই ব্রন্দের অংশ। বহি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ 
৫৫ 


নির্গত হয় তেমনি ব্রহ্মরূপ বহ্ছি হইতে জীবরূপ ক্ষলিঙ্গ নির্গত 
হইয়াছে । সেই অক্ষয় পুরুষ বিভু ( সর্বব্যাপী ) কিন্তু জীব অণু। জীব 


বৈষ্ব মতবাদের এঁতিহাসিক উৎস ২৭ 


যখন শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন তাহার মধ্যে আনন্দাংশের 
প্রকাশ ঘটে তখন সেও ব্রন্মের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়। স্বরূপত 
জীবাআ্সা পরমায্স! হইতে অভিন্ন। ভক্তিই শুদ্ধত্ব প্রাপ্তির উপান্। 
গোলোকধামে রাধারুফ্ের প্রেমলীলার কথ। তিনি স্বীকার করেন। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বা অচিন্তযভেদাভেদ তত্্ব_শঙ্কর 
হইতে বল্লভাচার্য পর্যন্থ ব্রহ্মস্থত্রের ভাষ্তকারর। অদ্বৈতবাদী ও ভক্তিবাদা 
এহ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । মহাপ্রভু শঙ্করের মত খণ্ডন করেন এবং 
ভক্তিবাদীর্দের ভাখ্ঠকে উন্নত করিয়। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করেন । 
রি তণ্যচরিতাসুতে দেখ। যায় যে, মহাপ্রহু প্রকাশানন্দ ও সার্বভৌমের 


নত বিচার করিরা এই মতের প্রতিষ্ঠ। করেন । অচিন্ত্যভেধাভেদ 
তত্বটি হইতেছে মোট|মুটি এই-_-“জগ ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে 


আবার অভিন্নও নহে । জগত ও জীবের নঙ্গে ত্রন্মের যে সম্বন্ধ তাহাতে 
অভেদের মধ্যে ভেদ এবং ভেদের মধ্যে অভেদের নিত্য প্রতিষ্ঠা 
হইতেছে । যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞেফের সম্পক ॥ জানিবার বস্তু যতক্ষণ 
ঘিনি জানিতে চাহেন তাহার সঙ্গে এক না হয় ততক্ষণ পূর্ণ জ্ঞান হয় 
ন'। 'মাবার ভিন্ন না হইলেও জ্ঞান সম্ভব নর। কাজেই দেখা 
যাইতেছে যে, জ্ঞাত! ও জ্ঞেয়ের মধ্যে একট গ্রচ্ছন্ন ভেদাভেদ সম্পর্ক 
বিচ্কমান আছে। তেমনই ভোক্তা ও ভোগ্যের সম্পর্ক । 

জব ও জগত ব্রহ্ম নহে আবার ব্রন্মের বাহিরেও নহে । তরঙ্গ জীব 
ও জ্গতের অষ্টা। ও নিত্য আশ্রর হইয়াও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইয়' 
অ]ছেন। এই জগৎ ও জীব ঈশ্বরের জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় হইয়া 
অনাদিকাল তাহারই মধ্যে রহিয়াছে । অনন্ত ব্রন্মের সকল প্রকাশ, 
নকল ব্প ও রসের বিচিত্র মৃতিকে অলীক ও মায়িক বলিতে স্থষ্টির 
আদিতে অব্যক্ত অবস্থার চলিয়া যাইতে হয়। অব্যক্ত যখনই আপনাকে 


ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, অনস্ত যখন আপনাকে নান। রূপরসে নানা 
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বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, নেই প্রকাশের সেই 
ব্যক্তের জগতেই জ্ঞানের ও আনন্দের উত্তব সম্ভব হইয়াছে। স্থষ্টির 
আদিতে যাহা, সেই অসীম, অনন্ত, মহাশূন্ত ব্যোমের কথা শুধু তন্ব 
মাত্র। তাহার সহিত আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই। এই 
তত্ব অব্যক্ত ও অনন্ত। এই অব্যক্ত ও অনন্তই জীব ও জগতের 
নানাবিধ চিত্রের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। ইনি 
আনন্দম্বূপ কাজেই ইহার স্ষ্টির সব কিছুই আনন্দময় । এই বরকত 
জ্ঞানবস্ত ; ইহাই টৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ আর তাহার স্থষ্ট 
জীব ও জগৎ তাহার প্রকৃতির অন্তভূর্ত। তিনি এক ভোক্তা আর 
জীব ও জগৎ অনুক্ষণ তাহার নিত্য লীলার আফ্োজন রচন। করিতেছে । 
এই জন্যই বিশ্বের একমাত্র পুরুষ তিনি । 

এই জীব ও জগত অর্থাৎ প্রকৃতি পরমপুরুষের (ভগবানের ব' 
শ্রীকৃষ্ণের) জ্ঞানের ও পূর্ণানন্দের আশ্রর়। এই প্রকৃতি নিত্যকাল 
পুরুষের অন্থলরণ করিতেছে আর পুরুষ তাহাকে আকর্ণণ করিতেছে । 
ব্যক্ত ও অব্যক্তের নিত্যলীলাই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। অব্যক্ত 
আমাদের কাছে তব মাত্র কিন্ত তিনিই যখন ব্যক্ত ইন 'আমর। তাহাকে 
উপলব্ধি করিতে পারি । একদিকে বিশ্বের পরষপুরুষ আর একদিকে 
বিশ্বপ্রকৃতি অর্থাৎ তাহার স্থষ্টি। এই দুই বস্ত ভিন্ন নহে আবার অভিন্নও 
নহে। ইহাদের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক, ইহ অচিন্থা, 
মানববুদ্ধির অতীত । ইহাই বৈষ্ণবের অচিন্থ্যভেদাভেদতব। গৌড়ীর 
বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে একমাত্র ভক্তিই কষ্ঃপ্রাপ্তির উপার। 
শরীক তত্বজ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম ও ভক্তের নিকট ভগবানরূপে প্রতিভাত 
হন। ভগবানের প্রতি পরম অন্ুরক্তিই ভক্তি। মহাপ্রভু বলিযাছেন__ 

শান্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি। 
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি ॥ 
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বিশ্বপ্রকৃতির সহিত, স্ট্টির সহিত, বিশ্বের পরমপুরুষের নিত্য 
আদান-প্রদান, নিত্য মিলন-বিরহের লীল। চলিতেছে । বৈষ্ণব দর্শনের 
ঈশ্বর-তত্ব হইতেছে এই পুরুষপ্রকৃতি সমন্বিত যুগলত্ব। এই জন্যই 
বৈষ্ণব সাধকের। যুগল উপানন। করিয়। থাকেন। রাধ। প্রকৃতির অর্থাৎ 
জীব ও জগতের প্রতীক । এই প্রকৃতির সঙ্গে (যিনি রুষ্স্থষ্ট ) 
পরমপুরুষের ( কৃষ্ণের ) নিত্য লীল। চলিতেছে । অর্থাৎ ব্রহ্ম ( বষ্ণবের 
রুষ্ণ) আনন্দের জন্য যাহাকে হুট করিয়াছেন তাহার সঙ্গে তাহার 
নিত্যলীল। চলিবে ইহাই তো স্বাভাবিক । 

এই প্রনঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি বিশেষ 
প্রণধানযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন-_ 

“অনীমকে নীমার মধ্যে আনিরা ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি 
করিয়াছেন । আকাশ যেমন গ্রহের মধ্যে আবদ্ধ হইর়াও অসীম 
এবং আকাশই নেইরপ রাধাকুষের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও 
আলীম ব্র্ধ ব্রহ্গই আছেন। মানব মনে অনীমের সার্থকতা 
নীমাবন্ধনে আলির়।। তাহার মধ্যে আমিলেই অসীম প্রেমের 
বস্ত হযু। নতুব। প্রেমানম্বাদ সন্তবই নয়। অসীমের মধ্যে 
সীমাও নাই প্রেম নাই । লঙ্গিহার। অসীম সীমার নিবিড় 
নঙ্গ লাভ করিতে চার প্রেমের জন্য । বর্ষের কৃষ্ণরূপ ও 
রাধারূপের মধ্যে এই তব্ই নিহিত । অনীম ও সীমার মিলনের 
আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে__স্ষ্টিতে সার্থক হইয়াছে । 
বৈষ্ণব দর্শনে এই অসীম অর্থাত ব্রহ্ম পুরুষ আর সীম অর্থাৎ জীব 

ও জগৎ প্রকৃতি । এই উভয়ের নিত্যলীল! আম্বাদন বৈষ্বের একমাত্র 
কাম্য। বাস্তব জগতের নর-নারীর প্রেমলীলার আধারেই এই পুরুষ- 
প্রকৃতির লীলাকে বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যে রূপ দেওয়। হইয়াছে। 
আমাদের পুরুষাভিমান আছে বলিয়াই আমর! নিজেদের প্রকৃতির 
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অংশরূপে (স্ত্রী্ূপে ) ভাবিতে পারি না। কিন্তু স্বরূপত:ঃ আমরা তো 
প্রককৃতিরই অংশ। বাস্তব জগতে নর যেমন নারীকে আকর্ষণ 
করিতেছে, নারী যেষন পুরুষকে অন্ুনরণ করিতেছে, নর যেমন নারীকে 
ভোগ করিতে উৎত্স্ক নারীও যেমন প্রেমিক পুরুষের নিকট আপন 
দেহ অর্থ্য দিয়া কৃতার্থ হয় তেমনই পরমপুরুষ শ্রীরু্ষ এবং জীব ও 
জগত্রপী প্রকৃতির নিত্যলীল! চলিতেছে । এই লীলার উপলব্ক 
করাইবার জন্য বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যে পরমপুরুষকে প্রেমিকগ্রবর 
চিরযৌবনসম্পন্ন শ্রীকুষ্ণব্ূপে এবং জীব ও জগত্রূগী প্রকৃতিকে অনন্ত- 
যৌবনা রাধারূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই প্রেমিকমুগলের 
প্রেমলীলা মানুষী প্রেমের আধারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই তত্ব না 
বুঝিয়া পুরুষ কি করিয়া শ্রীভাবে আরাধনা করিবে ইত্যাদি উল্তি 
দ্বারা বৈষ্ণব মতবাদকে নস্তাৎ করিবার চেষ্ট!প্রগল্ভতা ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

গোঁড়ীয় বৈষ্ঞব দর্শন-_-অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্বই শোড়ীয় বৈষ্ণব 
দশনের ভিত্তি।' এই দর্শনের মতে রাধ|কৃষ্ণলীলারহস্যটি হইতেছে 
এইরূপ-_ 

অথণ্ড, অব্যক্ত ও অদ্বিতীয় তত্বের তিনটি স্তর অর্থাৎ সেই 
পরমার্থকে তিনটি স্তরে ভাগ কর' হইয়াছে_ ব্রহ্ম, পরমাত্ম! ও ভগবান । 
ব্রন্মের অচিন্ত্য শক্তি আছে কিন্ত তাহার শক্তির কোন স্করণ নাই। 
তিনি অসীম ও সঙ্গীহার1। এই ত্রদ্ষের মধ্যে যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হইল 
তখন তাহার মধ্যে শক্তির উন্মেষ হইল এবং তখন তিনি পরমাজসা। 
কিন্ত ব্রহ্মও নয় পরমাম্মাও নয় ভগবৎ তত্বই টৈষবদের শেঠ তত্ব। 
কারণ তিনিই হইতেছেন লীলাময়। এই লীলাময় ভগবানই শরীক, 
কারণ লীলার জন্য তিনিই জীব ও জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন । অবশ্ঠ 
ব্রন্মের এই সুক্ষ বিভাগের তাৎপর্য উপলব্ধি করা ছুবহ। যিনি ত্রন্ম, 
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তিনিই পরমাম্মা, তিনিই ভগবান এবং এই তিন তব্বই শ্রীরুষ্ণতত্ব এইভাবে 
বুঝিতে চাহিলেও কোন আপত্তি :ই। ক্ষ্টির আদিতে বাহা সেই 
অনীম, অনন্ত ব। অব্যক্তের সহিত আমাদের জীবনের কোন যোগ 
নাই। তাহা শুধু তত্ব মাত্র। সেই তত্বেরই তিনটি স্তর ব্রহ্গ, 
পরমাত্স। ও ভগবান। টবঙবের কল্পনার ভগবানকেই লীলাময্র বলিরা 
ধর। হইঘ্াছে। এই ভগবানের মধ্যেই সমস্ত ,শক্তি নিহিত, তিনিই 
লীলার জন্য জগৎ ও জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন । (শঙ্করাচার্ষের মতে 
অসীম, অনন্ত, নিবিকল্প, নিধিকার ও নিবিশেষ ত্রহ্মই একমাত্র সত্য । 
স্্টি করিতে ইচ্ছুক পরমাম্ৰা বা জগৎ ও জীব স্থ্টকারী লীলাময্ 
ভগবান মায়! মাত্র । জগতের কোন অন্তিত্ব নাই, ইহাও মার়া। জীব ও 
ব্রন্গে কোন প্রভেদ নাই । ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিতে পারিলেই জগতের 
অস্তিত্ব লোপ পাইবে । তখন জীবই ব্রহ্ম হইয়া যাইবে ) 

বৈষুবের কল্পনায় ভগবানের অনন্ত শক্তির তিনটি ভাগ £_(১) 
স্বরূপ শক্তি-_-যে শক্তি দ্বার ভগবান নিজে আছেন। (২) তটস্থা 
শক্তি বা জীবশক্তি-__-অনন্ত কোটা জীব ভগবানের যে-শক্তির বৈভব। 
ভগবানের স্বর্গের বাহিরে সবই হইল জীব। জীব ভগবানের শক্তি 
হইতে উদ্ভীত। ভগবান জীবের স্থষ্টি করেন আবার তাহার যখন 
জীবের মিরা সংবরণের ইচ্ছ! হয় তখন জীবের লোপ হয়। এই 
শক্তিকে তীটস্থা শক্তিও বলে। নদীর তটে যেমন একদিকে জলের 
টান অপর দিকে মাটির টান-_মানুষের মধ্যে তেমনি একদিকে ভগবান 
অপরাদকে জড় জগৎ। এই শক্তি অন্তরক্গা শক্তিও বটে। কারণ এই 
শক্তিই জীবকে ভগবৎ বিষয়ে উন্মুখ করে। (৩) ভগবানের যে-শক্তি 
দ্বার জগতের স্ষি তাহাই মায়াশক্তি। মায়! ভগবানের শক্তি হইলেও 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়। ভগবানের প্রীতির জন্তই জগৎ 
স্থপ্টি করে কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। যেমন 
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আলোক ও অন্ধকার । একের পরিপ্রেক্ষিতে অপরের সার্থকত] কিন্তু 
ছুই একসঙ্গে থাকে না। 

ভগবানের স্বরূপশক্তি আবার তিন রকমের-_(১) সৎ (২) চিৎ 
(৩) আনন্দ । ভগবানের স্বরূপ এই যে, তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দের 
দ্বারা পূর্ণ-_ অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ আত্মা, পরিপূর্ণ ঠচতন্য ও আনন্দ । 
ইহাদের কোনটিকে অন্য ছুইটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না । সং 
বলিতে বৃঝি যে-শক্তিকে অবলম্ধন করিয়। ভগবানের শক্তি বিধৃত। 
যে-শক্তিতে তিনি চেতন স্বরূপ তাহাই চিৎশক্তি। আবার যে-শক্তিতে 
তিনি আনন্দস্বরূপ তাহাই তাহার আনন্দশক্তি। আবার সং-শক্তিকে 
সন্ধিনী, চিৎ-শক্তিকে সন্বিৎ এবং আনন্দ-শক্তিকে হলাদিনী বল। হয়। 
এই হলাদিনী-শক্তির বলেই ভগবান স্বষ্টি করেন ব। একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
বন্ুধা বিভক্ত হন আনন্দের প্রাচ্ষে। এই শক্তির বলেই তিনি 
লীলামর। অবশ্য লীল1 বলিতে অস্তিত্ব এবং চৈতন্যকে বুঝাইলেও 
ইহার! নিতান্তই গৌণ। আনন্দ-শক্তি বা হলাদিনী-শক্তিই আসল। 
এই হলাদিনী-শক্তি দ্বারা স্থ& জীবের সঙ্গে সচ্চিদানন্দ শ্রীরুষ্ণের 
নিত্যলীল৷ চলিতেছে । শ্রীকৃষ্কে সৎ, চিৎ ও আনন্দের মৃতিমান 
বিগ্রহ নরাকার ভগবানরূপে কল্পন। কর! হইয়াছে । আর হলাদিনীর 
মানবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী-রাধ। 
প্রভৃতিকে । ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হনাদিনীর পূর্ণতম প্রকাশ 
ঘটিয়াছে শ্রীরাধিকায়। রাধ। কৃষ্ণেরই অংশ (ভগবান আর তাহার 
হলাদিনী-শক্তি)। তাহারা তত্বতঃ এক । কিন্ত দেখ! যাইতেছে যে, 
রাধাকৃ্জের প্রেষলীল! পরকীয়৷ প্রেমের আধারে রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে । এই পরকীয়া তত্বটি কি? 

পরকীয়া তত্তব-তত্বের দিক হইতে সঙ্চিদানন্দ কৃষ্ণ কর্তৃক আপন 
আনন্দের আস্বাদনই হইল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অর্থ। তত্বতঃ 
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রাধ] ও কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন এবং রাধা কৃষ্ণের আপন শক্তির অংশ বলিয়। 
কৃষের স্বকীয়। কিন্তু লৌকিক দিক দিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, 
বৃষভান্গনন্দিনী শ্রীরাধা আয়ানের বধূ, কাজেই যশোদানন্দন কৃষ্ণের 
পরকীয়া । জীব তত্বের দিক হইতে কৃষ্ণের অংশ এবং তাহার ম্বকীয়; 
কিন্ত নে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শযুক্ত জগতের সঙ্গে এমনভাবে নিজেকে 
জড়াইয়৷ ফেলে যে, সে তাহার আপন স্বরূপ ভুলিয়া! গিয়া কৃষ্ণের স্বকীয় 
মনে না করিয়া জগতের স্বকীয় মনে করে। জীব যখন এই স্বকীয় 
জগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবানের আহ্বানে সাড়া দেয় তখন তাহাই 
পরকীয়ার অভিনার রূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই পরকীয়া তত্ব । কিন্তু 
যেহেতু রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাকে মান্ধষী প্রেমের আধারে রূপ দেওয়া 
হইয়াছে এইজন্য পরকীয়ার প্রেম ব্যাপারটিকে পরকীয়ার অভিসার 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় । বাস্তব জগতে দেখা যায় যে, পরস্ত্রী যখন পরপুরুষের 
সঙ্গে মিলিত হয় তথন আত্মীয়বর্গ, সামাজিক অন্থশাসনের ভয় সব 
কিছুকে তুচ্ছ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। তাহার (প্রেমে থাকে 
এক স্থৃতীত্র আকুলতা। ভগবানকে লাভের জন্য জীব দি এইভাবে 
আত্মহার। হইতে পারে, সব কিছুকে অগ্রাহা করিয়া সেই পরমপুরুষের 
আহ্বানে সাড়া দিতে পারে তবেই তাহার জীবন ধন্য হইবে। এই 
উপলব্ধি যাহাতে জীবের মনে জাগ্রত হয় সেইজন্তই লৌকিকভাবে 
রাধাকুষ্ণের প্রেম পরকীয়া! প্রেমের মাধ্যমে লীলায়িত হইয়াছে। 
অন্যথার এই লৌকিক সম্পর্কগুলি মায়িক মাত্র- শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ 
শক্তি যোগমায়া-র স্ত্রি। (যোগমায়া বা মহামায়। বা বিষ্ুমায়া 
ভগবানেরই শক্তি । ইনি শুধু জীবকে নয় ভগবানকেও মুগ্ধ রাখেন। 
আর এই মুগ্ধতাই তো! লীলা । যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ভগবতরূপ দেখিয়। 
বিশ্মিত হইয়া! যাইতেন কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে আবার পরক্ষণেই 
তাহাকে পুত্র ছাড়। আর অন্ত কিছু ভাবিতে পারিতেন না। কারণ 
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তাহা না হইলে তো নরবপুধারী কৃষ্ণের সর্বোত্তম লীল1 নরলীল! সার্থক 
হয় না। কৃষ্ণ ও রাধ] ইত্যাদি গোগীগণকে লীলায় মুগ্ধ রাখা এই 
যোগমায়ারই কাজ। সহজিয়া! বৈষ্ণবগণের মতে যোগমায়াই নিত্য 
রাধা। তত্বের দিক দিয়া যোগমায়! রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সাহায্য- 
কারিণী। যোগমায়াকে উপাসন] না! করিলে কৃষ্ণকে জানা যাইবে না। 
কারণ বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া তিনিই জীবকে ভগবদভিমুখী 
করিয়! তোলেন )। ূ 

গোগীতত্ব বা সখীতর্ত্বশ্রীরাধাই হলাদিনীর সার। কৃষ্ণের 
সঙ্গে তাহার নিত্যলীলা। হলাদিনীর মানবীরূপে এক] রাধাকে কল্পনা 
না করিয়া ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী ইত্যার্দিকেও কল্পনা করা হইল 
কেন? রাধারুষ্ণের প্রেমলীল। মধুর রসের লীলা। ভক্ত জীবের 
( নারীপুরুষ নিবিশেষে জীব কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তির অংশ) প্রতীক 
হইতেছেন রাধা। কৃঞ্ণ তাহার সঙ্গে মধুর লীলায় রত। এই লীলাকে 
মধুরতম করিয়! প্রকাশ করিবার জন্যই লীলার সহারিক। বা “লীলা- 
বিস্তারিকা” সখীদের আবির্ভাব । প্রেমিকা রাধার চিত্তের বিভিন্ন বুক্তির 
রূপ এই নসখীদের মধ্য দিরা প্রকটিত হইয়াছে । অর্থাৎ সখীরা রাধার 
“কায়ব্যহ'__সমস্ত সখীদের মিলিতরূপ রাধা । রাধাহীন নধীবৃন্দ এবং 
সখীহীন রাধার কল্পন1 অসম্ভব | রবীন্দ্রনাথ তাহার “কাব্যের উপেক্ষিত, 
প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, অনস্থয়! ও প্রিবংবদ। এই দুই সখী সঙ্গে ছিল না 
বলিয়াই ছুম্বস্ত শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই । তেমনি নখীবিহীন 
রাধার কল্পন1 করা যায় না-সখী বাদ দিলে রাধাকষ্ণের প্রেমরনের 
আস্বাদ অনেক কমিয়া যাইবে। এ প্রেষলীলার রস পরিপূর্ণভাবে 
আম্বাদন করিবার জন্যই রাধার সমগ্ুণশালিনী সখীদের কল্পনা। 

সাধ্য-সাধন তত্তব_-রাধা কৃষ্টেরই অংশ এবং তাহার কষ্তপ্রেম 
ব৷কৃষ্তরাঁত স্বভাবসিদ্ধ। এইজন্ই তাহার ভক্তি সাধ্যভক্তি। ললিতা- 
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বিশাখা প্রভৃতি সখীদের ভক্তিও সাধ্যভক্তি। জীবের মধ্যেও গোপী- 
সম্তাব্যত] রহিয়াছে কারণ জীবও কৃ:ঞর অংশ। কিন্ত মায়ার প্রভাবে 
আপন স্বর্ধপ-নম্বদ্ধে জীব অচেতন । কেবলমাত্র সাধনার ছারাই এই 
চেতনার জাগরণ সম্ভব। কাজেই জীবের রুষ্ণভক্তি সাধনভক্কি অর্থাৎ 
সাধন। সাপেক্ষ । ইহাই নাধ্য-নাধন তত্ব। 

বৈধীভক্তি ও কান্তাপ্রেম__জীবের সাধনভক্তি প্রথম পর্যাননে 
শান্্রবিধান অনুযায়ী অগ্রনর হইবে। অর্থাৎ কৃষ্ণের মহিমা ম্মরণ, 
কীর্তন এবং কুষ্ণকে দাশ্ত, নখ্যভাবে অর্চনা-বন্দন। করিয়া আত্মনিবেদন 
করিতে হইবে। ইহাই টৈধীভক্তি। €বদীভক্তি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ 
হইলে মনে প্রেমের উদয় হইবে এবং তখনই কান্তভাবের সাধনার 
স্ত্রপাত হইবে । অর্থাৎ কৃষ্ণ কান্ত আমি কান্ত। অর্থাৎ গোগীর অন্থগত 
পন্থার চলিবে কান্তভাবের সাধন। ৷ ইহাই কান্তাপ্রেম। 

রাগাত্মিকা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি_গোপীর আত্মার 
মধ্যেই কৃষ্চপ্রেম নিহিত । ব্বতঃই নেই প্রেছের প্রকাশ হইয়া থাকে । 
তাহার হৃদয়ে এই কৃষ্ণের প্রতি 'রাগ' তাহা সাধনলন্ধ নহে, ইহা 
জন্মগত। তাই চণ্তীদাসের রাধা বলেন; শিশুকাল হৈতে বন্ধুর 
সহিতে পরাঁণে পরাণে নেহা” । এই জন্মলপ্ধ 'রাগ"-এর জন্যই কৃষ্ণপ্রেম 
বরণের ছুঃখ পরমস্ত্থ বলিয়া মনে হয় £ “তামার লাগিয়া কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে স্থুখ । গোপীর এই ভক্তিকে বলে রাগাজ্মিকা। কিন্তু 
জীবের রাগ নাধনা দ্বারা জাগ্রত হয়। এই সাধন! করিতে হয় গোপীর 
রাগের অর্থাৎ প্রেম-ভক্তির অন্ুদরণ করিয়া। যেন গোগী পথপ্রদর্শক 
গুরু আর জীব তাহার অন্থগত শিষ্য । জীব ললিতা-বিশাখা সখীদের 
সঙ্গে বসিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীল! দর্শন করিতে পারিলে এবং এই 
যুগলের সেবা করিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করে । যেমন, 
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ছুই।মুখ।নিরখিব ছই অঙ্গ পরশিব 
সেবা করিব দোহাকার ॥ 
ললিতা-বিশাখ! সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
মালা গাথি দিব নানাফুলে। 
কনক সম্পৃট করি কর্পুর-তাম্থুল ভরি 
যোগাইব অধরযুগলে ॥ 


গোগীর রাগের অনুগত পদ্থায় জীবের সাধনা চলে বলিয়া! জীবের 
ভক্তিকে বল। হয় রাগানুগ! ভক্তি । কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 


সেই গোগীভাবামুতে যার লোভ হয় । 
বেদ ধর্ম সর্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয় 
রাগান্থগ মার্গে তারে ভজে যেই জন । 
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্্র নন্দন | 


রাগাক্মিকা ভক্তিযুক্ত মধুর রসের কৃষ্ণভজনাই গৌড়ীয় বৈষুবের মতে 
শ্রেষ্ঠ পন্থা! । নররূগী শ্রীকৃষ্ণের লীল| আস্বাদনই বৈষবতা। এই লীলার 
রস শান্ত, দান্ত, সখ্য ব। বাংসল্য হইতে পারে কিন্তু মধুর রসই শ্রেষ্ট 
রস। বঞ্ণব পদাবলীতে মানবিক প্রেমের আধারে এই রসকে উজ্জ্বল 
করিয়! পরিষ্ফুট করা হইয়াছে । দাক্ষিণাত্য ভ্রষণকালে মহাপ্রভু রা 
রামানন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে কান্তভাবে নাধনার (সাধ্য-নাবনতত্ব ) 
তত্বটি বিকশিত করেন। রায় রামানন্দ ছিলেন উড়িম্তার রাজা 
গজপতি প্রতাপরুদ্রের (১৪৮৯-১৫৪০ খুঃ অব্দ) একজন প্রধান 
রাজপুরুষ। তাহার রাজধানী ছিল বিগ্ভানগর--বর্তমান রাজমাহেন্দ্রী। 


এই রাজমাহেন্দ্রীতেই মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের মিলন 
ঘটিয়াছিল। মহাপ্রতু প্রশ্ন করিতেছেন, রার উত্তর দ্রিতেছেন, এইভাবে 


বৈষ্ণব মতবাদের এতিহাসিক উৎস ৩৭ 


সাধ্য নাধনতব্বটি নিরূপিত হইল । কবিরাজ গোস্বামী এই তব্বনিরূপণে 
বর্ণনাটি এইভাবে করিয়াছেন__ 
নমস্ক।র টকল!'রায় প্রভু কিল! আলিঙ্গনে । 
ঢুইজনে কৃষ্ণকথ| বসি রহঃ স্থানে ॥ 
প্রভু কহে পড় শ্লোক লাধ্যের নির্ণর । 
রায় কহে স্বধর্মীচরণে বিষুভক্তি হয় ॥ 
প্রভু কহে এহে। বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে কুষে কর্মা্পণ নাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহে। বাহ্‌ আগে কহ আর। 
রায় কহে স্বপর্ণ ত্যাগ এই নাধ্য সার ॥ 
সু কহে এহে। বাহ্‌ আগে কহ আর । 
রায় কহে জ্ঞাননিশ্র। ভক্তি লাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহে। বাহ আগে কহ আর। 
রয় কহে জ্ঞানশৃন্ঠ। ভক্তি নাধ্য নার ॥ 
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর । 
রায় কহে প্রেমভক্তি নর্বনাধ্য নার ॥ 
প্রভু কহে এহে। হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে দাশ্ব প্রেম সর্বনাধ্য নার ॥ 
প্রত কহে এহে। হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে নখ্যপ্রেম নর্বলাধা সার ॥ 
প্রভু কহে এহোত্তঘ আগে কহ আর। 
রায় কহে বাখসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 
রার কহে কান্তাভাব সর্বলাধ্য নার ॥ 
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মধুর রসেতে কান্তাভাবের সাধন করিতে হইবে । এই মধুর রস সকল 
রস হইতে শ্রেষ্ঠ :__ 

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 

এক ছুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বায় ॥ 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাটে প্রতি রসে। 

শান্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভৃতে। 

এক দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

পরিপূর্ণ কষ্ঃপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। 

এই প্রেমার বশ রুষ্খ কহে ভাগবতে ॥ 


প্রভূ তখন কহিলেন-_- 

প্রত কহে এই সাধ্যাবধি স্থুনিশ্য় । 

কুপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥ 

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। 

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভূবনে ॥ 

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি । 

ধাহার মহিম1 সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ 
মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। তীহার অতঃপর প্রশ্ন এই যে, রাধার 
প্রেমই যদি সাধ্য শিরোমণি হয় তবে গোপীগণের দৃষ্টি এড়াইয়া রাধাকে 
লইয়া তিনি রাসমগুল ত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? যদি রাধাকেই তিনি 
সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন তবে তো! তিনি রাধার সাষনেই 
গোগীদিগকে ত্যাগ করিতে পাঁরিতেন। এই যে, গোপীগণের প্রতি 
ভয় ইহাতে তো রাধার প্রতি প্রেমের গাঢ়তা বুঝাইতেছে না । 
তছৃত্বরে রায় কহিলেন যে, কৃষ্ণের সংসারবাসনায় বাধিবার শৃঙ্খল 


বৈষ্ব মতবাদের এঁতিহানিক উৎস ৩৯ 


হইতেছেন শ্রীরাধা। শতকোটী গোপীর দ্বারা এই বাসনার নিবুত্তি 
হয় না। তাই তিনি গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া রাধাকে লইয়। 
প্রেমক্রীড়ায় মত্ত হইলেন । কৃষ্ণবে অন্ত গোগীগণের সঙ্গে বিলাসমত্ত 
দেখিয়া রাধ! মানিনী হইয়াছিলেন। কারণ রাধাই রুষ্ণের মায়ার 
মৃত্তিমতী বিগ্রহ | অন্তান্য গোপীদের মধ্যে রাধার বিভিন্ন চিত্ববৃত্তির 
রূপ দেখ] যায় কিন্তু রাধ1 তাহাদের সম্মিলিত রূপ । 

শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস। 

তার মধ্যে এক মৃত্তি রহে রাধ! পাশ ॥ 

নাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা । 

রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা! ॥ 

ক্রোধ করি রান ছাড়ি গেলা মান করি। 

তারে ন] দেখিয়া ইহ! ব্যাকুল হইল হরি । 

সম্যক বাসন! কৃষ্ণের ইচ্ছ! রাললীল।। 

রাসলীল। বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খল। ॥ 

তাহা বিন! রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। 

মণ্ডলী ছাড়িয়া গেল! রাধ। অন্বেষিতে ॥ 

ইতন্ততঃ ভ্রমি কাহ]1 রাণ1 ন। পাইয়। | 

বিষাদ করেন কাষবাণে খিশ্ন হইয়া] ॥ 

শত কোটি গোপীতে নাহি কাম নির্বাপণ। 

ইহা হইতে অন্থমানি শ্রীরাধিকার গুণ 
তারপরও প্রভূ রাধাতত্ব স্বন্ধে আরও জানিতে চাহিলে রায় বলিলেন_- 

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী। 

সেই শক্তি দ্বারে স্থখ আম্বাদে আপনি ॥ 

ুখরূপ কৃষ্ণ করে স্থখ আস্বাদন । 

ভক্তগণে স্থখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 
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হলাদিনীর সার ফল প্রেম তার নাষ। 
. আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি । 
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত। 
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ! জগতে বিদিত ॥ 
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার । 
কৃষ্ণবাঞ্থ! পূর্ণ করে এই কার্য তার । 
মহাভাব চিন্তাষণি রাধার স্বরূপ । 
ললিতাদি সখী তার কায়বাহ রূপ ॥ 
প্রতু তবুও জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে ইহ বই বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥ 
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত এক হয়। 
তাহা শুনি তোমার স্থখ হয় কি না হয় ॥ 
টিন বৈবর্ত-_বিবর্ত মানে ভ্রম । প্রেমিক ও প্রেমিকার 
(কৃষ্ণ ও রাধার ) মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে যে দ্বৈতত| দেখা যায় তাহা 
ভ্রম মাত্র। প্রেমের জগতে অভেদই সত্য । যখন প্রেমের পরাকাষ্ঠা 
হয় তখন প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। বাস্তব 
জীবনেও দেখা যায় যে প্রেমিক নারী যখন প্রেমাম্পদকে সান্ুরাগ 
আলিঙ্কনে আবদ্ধ করেন তখন ক্ষণিকের জন্য হইলেও ছুই দেহ, দুই মন 
এক হইয়া যায়। ইহাই প্রেম-বিলান বিবর্ত। রাধা ও কৃষ্ণ মূলতঃ 
এক। লীলার জন্যই তাহাদের ভিন্ন মৃতি। মহাপ্রতু রামানন্দের মুখ 
দিয়া বৈষ্ণবের এই চরম অন্ুভূতিটি ফোটাইয়া তুলিলেন। রায় একটি 
গান গাহিয়া এই তন্বটি প্রকাশ করিলেন । 
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এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল । 
প্রেমে প্রহথ স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ 
গীতটি হইতেছে এই-__ 
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অন্থদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 
ন। সো রমণ ন1 হাম রমণী | 
দু'হু মন মনোভব পেষল জানি ॥ 
এ সখি নে সব প্রেম কাহিনী । 
কানুঠাষ কহবি বিছুরহ জানি ॥ 
না খোজলু দূতী না খোজলু আন। 
ছু'হুক মিলনে মধ্যত পাচবাণ ॥ 
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী। 
সুপুরুষ প্রেমকি এছন রীতি ॥ 
বদ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান। 
রামানন্দ রায় কবি ভান ॥ 
প্রথমেই রাগ- পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল। পরে নয়ন ভঙ্গীতে 
পরিচয় ঘ্য়াছিল । পরিচছ্ধে প্রেম প্রগাঢ় হইয়া! দিনের পর দিন 
বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তাহার শেষ পাওয়া যায় নাই। সে রমণ, 
আমি রমণী নহি, লে ভোক্তা, আমি ভোগ্যাঁমাত্র নহি। (সে রষণ, 
আমি রমণী এ চেতনা ও তখন ছিল না।) তথাপি মনোভব আমাদের 
মনকে পিষ্ট করিয়াছিল । (দুইজনের গ্রীতি পরস্পরের মনকে গলাইয়া 
মিলাইয়৷ দিয়াছিল | ) সখি, নেই সব প্রেম-কাহিনী কাহ্গর নিকট কহিও, 
যেন ভূলিও না। তখন তো! কোন দূতী খুঁজি নাই। অন্য কাহারো 
অন্গসন্ধান করি নাই। দুজনের মিলনে পঞ্চবাণই ( মদনই ) আমাদের 
মধ্যস্থ ছিল। এখন তাহার বিরাগে তুমি দৃতী হইয়াছ। স্থপুরুষের 
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(উত্তম নায়কের ) প্রেমের কি এই রীতি ! কবি রাষানন্দ বলিতেছেন-_ 
শ্রীরাধার মান কুত্র (প্রচণ্ড) রাজ্যেশ্বরের মত বর্ধিত হইয়াছে । (প্রচণ্ড 
মান শ্রীরাধার মনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে) অথব1 মহারাজ 
প্রতাপরুদ্র কর্তৃক বর্ধিতমান কবি রামানন্দ রায় ইহা! বলিতেছেন । 
( হরেকষ মুখোপাধ্যায় কত অনুবাদ )। 
রাধাপ্রেমের এই চরম পরিণতিতে এই প্রেম-বিবর্ত-বিলাস 
কাহিনী শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু আবেগে ফুলিতে লাগিলেন এবং রায়ের 
মুখ স্বহ্‌স্তে আচ্ছাদন করিলেন । টৈষ্ণবের যুগল উপাসনার ইহাই শেষ 
কথা। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মর্মবাণী। 
কাম ও প্রেম নাধ্য-সাধনতত্বে আমর] লক্ষ্য করিয়াছি যে, 
জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধন! সাপেক্ষ । এই সাধনভক্তি প্রথম পর্যায়ে শাস্ত্র 
বিধান অনুযায়ী অগ্ননর হইবে । অর্থাৎ কৃষ্ণের মহিমা স্মরণ কীর্তন 
এবং কৃষ্ণকে দাশ্য, সখ্যভাবে অর্চনা-বন্দন। করিয়। অগ্রসর হইতে হইবে । 
ইহ দ্বারা চিত্ত বিষুপ্ধ হইলে মনে প্রেমের ছায়াপাত হইবে তখনই 
গোগীর অন্গত পন্থায় চলিবে কান্তভাবের সাধন] । 
সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। 
রতি গাঢ় ৫হলে তারে প্রেমনাম কয় ॥ 
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে স্সেহ মান ও প্রণয়। 
রাগ অন্রাগ ভাব মহাঁভাব হয় ॥ 
€বঞ্জব আলঙ্কারিকদের মতেও প্রেম ক্রমান্বয়ে নেহ, মান, প্রণয়, 
রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাবে উল্লসিত হয়। গৌরাবতার ছিলেন 
রাধাভাবে অন্ুপ্রাণিত। কিন্ত ভক্ত-সাধারণের জন্য তিনি সখীর 
আহ্ুগত্যে রাধাকৃষ্ণের কুগ্জসেবার উপদেশ দিয়াছেন। রাধাকুষ্ণের 
রতিক্রীড়া দেখিয়া গোপীগণের যে-আনন্দ হয় গোপীভাবে সাধনা করিলে 
জীবেরও সেই আনন্দ হইবে । সেই অপ্রাকৃত মানস প্রেমলীল! 
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উপলবিতে নিজের কাষবৃত্তির চরিতার্থত1 হইতে কোটিগুগ বেশী 
আনন্দ হইবে। 

সধীর ব্বভাব এক অকথ্য কথন। 

কৃষ্ণসহ নিজলীলায় সধীর নাহি মন ॥ 

রুঞ্সহ রাধিকার লীলা যে করার । 

নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি স্বখ পায় । 

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেন কল্পলতা | 

সখীগণ হয় তার পুষ্প পল্লব পাত! ॥ 

কষ্ণলীলামূতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। 

নিজমেক হইতে পল্লবাগ্যের কোটি সখ হয় ॥ 

যগ্যপি সধীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন । 

তথাপি রাধিকা যত্বে করায় সঙ্গম ॥ 

নান। ছলে কৃষ্ে প্রেরি সঙ্গম করাম। 

আম্মরুঞ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি সখ পায় ॥ 

অপরের মিলন-দৃশ্ত দেখিয়া সাধারণ মানুষের কামগন্ধহীন প্রীতির 
উদ্ভব হওয়! সম্ভব নয়। কিন্তু সাধনভক্তি দ্বার। মন নির্মল হইলে এই 
আনন্দের স্ষ্টি হইতে পারে। যে-তত্বদৃষ্টিতে বৈষ্ণবেরা প্রীভগবানের 
লীলাকে ব্যাখ্য। করেন তাহাতে ইহ! মোটেই অসম্ভব নহে । এই স্বর্গীর 
প্রেমকে দেহের নম্বন্ধ হইতে বিষুক্ত হইয়! আম্বাদন করিতে হইবে। 
কাম ও প্রেম মূলে এক। কামের মাত্রাধিক্য হইলেই তাহা 

বিপুতে পরিণত হইয়া! যায়। এই কাষ রিপুকে জয় করাই সকল 
সাধনার গোড়ার কথা। তান্ত্রিকরা কামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়। 
কামকে জয় করেন । উত্তরসাধিকা ব৷ ভৈরবীর সঙ্গে যৌনসঙ্ষমে রত 
হইয়াও তাহার! তাহাদের সাধ্যবস্ত যুক্তির কথা ভুলিয়া যান ন!। 
কামকে তাহারা সাধনার প্রক্রিয়া! হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এক সময় 
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এই প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়াই মুক্তির আম্বাদ পান। কোন কোন 
উপাসনায় ব্রন্মচর্যকে স্বীকার করিয়া কামকে একেবারেই অস্বীকার কর! 
হইয়াছে। সহজিয়া পন্থীরা কামকে সাধনরূপে স্বীকার করেন। 
বৈষ্ুবেরা কামকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহা দেহের 
সঙ্গে সম্পর্কহীন নির্মল ভাবরূপে । তাহাদের মতে কাম ও প্রেম এক ও 
অভিন্ন। রাধারুষের প্রেষলীলায় নিজেদের কামকে সমর্পণ করিয়। 
তাহারা সেই শ্বগায় প্রেমের অলৌকিক রসে নিজেদের চিত্তকে 
অভিষিক্ত করেন। তাহাদের মতে সাধনভক্তি দ্বারা মনকে সেই 
নির্ল অবস্থায় উন্নীত করা যাইতে পারে । কাষকে প্রেমে রূপান্তরিত 
করিতে পারিলেই কাম ও প্রেষ এক হইয়! যায় । অন্যথায় কাম রিপুতে 
পরিণত হয়। 

কাম প্রেম দৌোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥ 

আত্েন্রিয় গ্রীতি ইচ্ছা! তারে বলি কাম। 

কৃষ্েব্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছ। তার প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল। 

কুষ্ণস্থথ তাৎপধ মাত্র প্রেম ত প্রবল । 

এই প্রনঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য । ট্বষ্বের। মুক্তিকে 

স্বণ! করেন । কারণ জীব হইয়। জন্মগহণ করিবার ফলেই তো রাধা- 
কৃষ্ণের প্রেমলীল। আম্বাদনের সুযোগ মিলিয়াছে_-এ যে, পরম 
সৌভাগ্যের কথ! | তাহারা কলিধুগকেও সবধুগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া! অভিহিত 
করিয়াছেন এবং এই ধুগকে প্রণাম জানাইয়াছেন। কলিষুগেই রাধা- 
কৃষ্ণের যুগলবি গ্রহ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছে এবং তাহাকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার লীলামাধুর্য শ্রবণ, কীর্তন ও ন্মরণ করিয়া জীব 


ধন্য হইয়াছে ও হইতেছে । 
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দ্বৈতভাবের লোপ-_রাধা চষে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই, 
তাহারা তত্বতঃ এক একথ! আ: জানিতে পারিয়াছি। রাধাভাবে 
ভাবিত জীবাত্ম! যখন পরমাজ্মা কৃষেের সঙ্গে ভাব বৃন্দাবনে লীলাবিলাসে, 
প্রেমলীলায় নিমগ্ন থাকেন তখন দ্বেতভাবের লোপ হয়। কামের দিক 
দিয়াও একথার সত্যতা যাচাই করা যায়। যৌন মিলনকালে প্রেমিক- 
প্রেমিকার যেমন বাহ ও অন্তর ভেদ থাকে না তেমনই জীবাস্মা-পরমান্থা! 
লীল! বিলাসে যখন নিমগ্ন থাকেন ( অন্তক্ষণই এই বিলাস চলিতেছে ) 
তখন দ্বৈতত্বের লোপ হয়। নেইজন্তই তো» "না সো রমণ, না হাম 
রমণী? | 

গৌরতন্ত্ব_শ্রীচৈতন্যদেবকে তাহার ভক্তমণ্ডলী এক বিশেষ লীলা- 
দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । এই হিরণ্যছ্যতি সন্ধ্যাসীকে তাহার 
রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ বলিয়া! মনে করিতেন । গৌরচন্দ্র ছিলেন 
বহিরঙ্গে রাধা, অন্তরঙ্গে ক । অপ্রাকৃত গোলোকধামে রাধাকৃষ্ণের 
লীলা তাহার জীবনে প্রকট হইয়াছিল। বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং 
ভগবান শ্রীরুঞ্জ। তাহার আবির্ভাবের কারণটি হইতেছে এই- শ্রীরাধার 
প্রণয়মহিম! কিরূপ, শ্রীরাণা আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন তাহ কি 
প্রকার এবং আমার অনুভবজনিত স্থুখধার। কিভাবে শ্রীরাধার অন্তরে 
অনুভূত হয় এই তিনটি বস্তর লোভে শ্রীহরিরূপ চন্দ্র শচীর গর্ভ-সমুদ্ডে 
জন্মগ্রহণ করিলেন । বূপ গোস্বামীর কথায়_চির অনপিত যে- 
মধুররসাশ্রিত ভক্তিসম্পদ তাহাই সম্যক প্রকারে দান করিবার জন্ত 
শ্রীচৈতন্য কূপ করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন । কিন্তু ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ায় এক1 অবতীর্ণ হন নাই । শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়"» 
একাত্ম হইয়া আবিভূত হইয়াছেন । 

শ্রীরাধার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার । 
নিত্যরন আম্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ 


৪৬ বৈষ্ণব কবিতা £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


মহাপ্রভু ছিলেন “রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিত” কৃষ্ণন্বরূপ। মহাপ্রতৃ 
রাধাভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণভজন]1 করিতেন বলিয়া বৈষ্ণব পদাবলীতে 
রাঁধাভাবেরই প্রাধান্য বেশী। তাহার ভক্তমণগুলী কান্তা গৌরচন্দ্রের ও 
কান্ত শ্রীকুষ্ণের অবিচ্ছিন্ন মানললীল। প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং 
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মহিমা উপলব্ধি কারতে 
পারিয়াছিলেন। অন্যথায়, “রাধার মহিমা প্রেমরসসীম! জগতে 
জানাত কে? । | 

সহজিয়া-তত্ব__মান্গষের সহজ ও স্বাভাবিক বৃত্তিকে (অর্থাত কাম- 
প্রবৃত্তিকে ) স্বীকার করিয়া! তাহাকেই নাধনপন্থা রূপে গ্রহণ করাই 
নহজিয়াতত্ব। এই মত খুবই প্রাচীন। থুষ্টপূর্ব তিনশত বৎসরের ও 
পূর্বে বৌদ্ধ “সমভি প্রা্ী'-র দল এই মতবাদের গোড়াপত্তন করেন। এ 
সময়ে একদল ভাবুক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বৌদ্ধবিহারে একত্রে বসিয়া! 
ধর্মালোচনা করিতেন বলিয়। ভিক্ষলমাজে তাহারা! বিশেষ নিন্বনীয় 
হইয়াছিলেন | খুষ্টীয় অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংল দেশে যখন বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকতার বিশেষ প্রভাব তখন এই মতটি এখানে প্রনার লাভ করে। 
এই মতবাদ অনুসারে টৈবিক প্রবৃত্তিগুলির তৃপ্ি সাধনের মধ্য 
দিয়া মনে আনন্দময় উপলব্ধির সঞ্চারই শ্রেষ্ঠ সাধন-পদ্ধতি । এই মতে 
ব্যক্তিগত সাধন-শক্তির উপরই জোর দেওয়৷ হইয়াছিল ধর্মাচরণের 
এই সহজ পন্থান্ুনরণের পশ্চাতে তত্ববস্তর একট! সাধারণ স্বীকৃতি ছিল 
মাত্র। চর্ধযাপদে এই সাধন পদ্ধতির গোপন ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে । 
আবার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একদল এ সাধনপদ্ধতিকে উপায় হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কামের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইয়া তাহারা! কামকে 
জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। চণ্ীদাসকে অনেকে এই সহজিয়া 
নম্প্রদায়ভূক্ত সাধক বলিয়া মনে করেন। রামী ছিল তাহার সাধন- 
সঙ্গিনী। জয়দেব সম্পর্কেও এইব্প কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 


ধৈঞ্চব মতবাদের এঁতিহাসিক উৎস ৪৭ 


চণ্তীদাসের নামে কিছু পদ প্রচলিত আছে যাহাঁতে এ প্রকার 
পদ্ধতির ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে। 
চণ্তীদাসের সহজ-সাধন সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত পদের অংশ-_ 
পর পতি সনে সদাই গোপনে 
সতত করিবি লেহ!। 
নীর না ছু'ইবি লিনান করিবি 
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥ 
তোর] ন! হইবি সতী ন৷ হবি অনতী 
থাকিবি লোকের দাঝে। 
চণ্তীদাম কহে এমনি হইলে 
তবে ত পিরীতি সাজে ॥ 
সহজিয়। সাধনে তান্ত্রিকদের মত সাধকের একজন সঙ্গিনী দরকার। 
চণ্তীদাসের সঙ্গিনী ছিলেন রজকিনী রাষী ৷ কিন্তু মনে রাখিতে হইবে 
সাধক ও তাহার সঙ্গিনীর মধ্যে কামের কোন স্থান নাই। “রজকিনী 
প্রেম, নিকষিত হেষ, কাষ্গন্ধ নাহি তায়। সহজ সাধনে পরকীয়া 
প্রেম অবলম্বনীয়। এই পরকীয়৷ প্রেমই পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব সাধন 
পদ্ধতিতে এক গতর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য লইয়া দেখ! দিয়াছে এবং 
বৈষ্ব পদাবলীকে গভীরভাবে প্রভাবান্িত করিয়াছে । 


৬ শশী শি শা এআ 


বব অতে বস 


মান্থষের মনে অগণিত ভাবরাশি অহণিশি সমুদ্রের তরঙ্গের মত 
উখিত এবং লয়প্রাপ্ত হইতেছে । এই ভাবরাশির মধ্যে কতকগুলি 
ভাবকে স্থায়ীভাব বলা যাইতে পারে। এই ভাব বা বৃত্তিগুলি চিরন্তন । 
ইহাদের কোন বিনাশ বা পরিবর্তন নাই। আলঙ্কারিকরা এই স্থায়ী 
ভাবগুলির সংখ্যা আটটি নির্ধারণ করিয়াঁছেন-__রতি, হাস, শোক, 
ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্ম। ও বিন্ময়। ইহারা আঘাদের মনের মধ্যে 
সংস্কাররূপে বিদ্ভমান আছে। উপযুক্ত অবস্থায় ইহারা রসে পরিণতি 
লাভ করে। আটটি ভাব হইতে আটটি রসের পরিণতি হয়-_ শৃঙ্গার, 
হাস্য, করুণ, রৌদ্র, কীর, ভয়ানক, বীভৎম ও অন্তুত। রতি এই 
স্থায়ীভাবের রস হইতেছে শৃঙ্গার রন। বঞ্চব আলঙ্কারিকগণ শ্রীরুষণের 
প্রতি ভক্তমনের রতিকে বা স্থায়ী ভাবকে পাচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 
যথ।--শম, সেবা» বিশ্বাস (বিশ্রন্ত ), বৎসলতা এবং মধুরাঁ। এই পঞ্চ- 
প্রকার স্থায়ীভাব হইতে পঞ্চপ্রকার রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ 
বৈষ্ব মতে রল পাচ প্রকার--(ক) শান্ত (খ) দাশ্ট (গ) সখ্য (ঘ) বাৎসল্য 
(উ) মধুর অর্থ/ৎ শূঙ্গার। 

(ক) শাস্তরস--শ্ররুষ্ণ নিত্য বস্তব। তিনি সর্বৈশর্যশালী। তাহার 
সঙ্গে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক আসিতে পারে না । তাই ভক্ত বিষয়- 
বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মেই এশ্বর্ধশালী পরম-পুরুষের শ্রীচরণে আত্ম- 
সমর্পণ করেন । ঠবঞ্চব পদাবলীর “প্রার্থনা” বিষরক পদগুলি শান্তরসের 
অন্তভূক্তি। যেষন,_ 


কত চতুরানন মরি মরি যাঁওত 
ন তুয়া আদি অবসান।। 
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, 


সাগর-্লহরী সমান ॥ 


বৈষ্ণব মতে রস ৪৯ 


(খ) দাস্য-_কৃষ্ণ পরম শক্তিমান, তিনি এশর্যশালী, ভক্ত শক্তিহীন 
এবং দীন-দরিদ্র। এ্রশ্বর্যশালী ভগবানকে ভক্ত প্রভুর মত গণ্য করেন 
এবং নিজেকে তাহার ভূত্য বলিয়। ভাবেন । সেবার মনোভাবই এখানে 
ভক্তকে উদ্বদ্ধ করে। সেবায় ভক্ত-ভগবানে মমস্তবের সম্পর্কটিও কিয়ৎ 
পরিমাণে জাগিয়! উঠে। 

শান্ত বা দাশ্ত রসের পদ চৈতন্যোত্বর যুগে প্রায় রচিত হয় নাই 
বলিলেই চলে । কারণ ঠেতন্তদেব জীব ও ভগবানের মধ্যে যে সম্পর্কের 
কথা বলিলেন এবং যাহাকে ভিন্তি করিয়া গৌড়ীয় টৰঞ্চবদর্শন রূপ 
পরিগ্রহ করিল তাহাতে শান্ত ও দাশ্ত রসের কোন স্থান নাই। 

(গ) জখ্য-_-ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এখানে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। 
পরস্পরের বিশ্বাস ও সমপ্রাণতার মধ্য দিয়া এই সম্পর্কটি গড়িয্বা উঠে। 
ভগবানের নঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে তাহার প্রতি নিষ্ঠা ও নেবার 
সঙ্গে সম্প্রাণতার ভাবটিও বিদ্যমান থাকে । এই সম্প্রাণতার ফলে 
ভক্তই শুধু ভগবানকে নেবা করেন না, ভগবানও ভক্তকে সেবা করিয়া 
থাকেন। উদ্ধব দান, বলরাম দান, যাদবেন্দ্র, বাস্থদেৰ ঘোষ প্রভৃতি 
কবিগণ সখ্য রনের বহু পদ রচনা করিরাছেন | 

সখ্য রসের পদের একটি উদাহরণ 


বিবিধ কুঙ্থম দির নিংহানন নিরমিয়। 
কানাই বনিল। রাজাননে । 
রচিয়া ফুলের দাষ ছত্র ধরে বলরাম 
গদ গদ নেহারে বদনে ॥ 
অশোক-পলব করে স্থবল চাষর করে 
স্থদামের করে শিখিপুচ্ছ, 
ভদ্রসেন গাথি মালে পরায় কানাইয়ের গলে 


শিরে দেয় গুপঞ্াকল-গুচ্ছ ॥ 
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(ঘ) বাঁৎসল্য রঙ্গ- শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের এখানে পিতা-পুত্র 
বা মাতা-পুত্বের সম্পর্ক। এইখানে ভগবানের প্রতি একটি মমতার 
সম্পর্ক বিদ্যমান। বাৎ্নল্য রসের একটি উদাহরণ__ 


আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনগুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি। 
নিকটে রাখিহ ধেনু পৃরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বলি আমি যেন শুনি ॥ 
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে 
শীদাম হুদাষ সব পাছে। 
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ-ছাড়া না হইও 


মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥ 


যাদবেন্দ্র, বলরাম দাস এবং বাস্থদেৰ ঘোষ বাল্য রনের পদ 
রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 

(9) মধুর রস-_মধুর রসের ভজনাই বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য বস্তু। 
রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ব নির্ণর প্রসঙ্গে কান্ত। প্রেমই 
যে নর্ব-নাধ্য সার এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয়-_ 

প্রভু কহে এহে। হয় আগে কহ আর । 
রায় কহে দাত প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহে। হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে সধ্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার। 
প্রভু কহে এহোত্বম আগে কহ আর। 
রায় কহে বাখ্নল্য প্রেম সবনাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 
রার কহে কান্ত! ভাব নর্বসাধ্য সার ॥ 


বৈষ্ণব মতে রস ৫১ 


মধুর রসে ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা। *শান্তের রুষ্ণনিষ্ঠা, দান্যের 
নেবা, সথ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের লালন ও মধুরের কান্তভাব, এই 
পচটির গভীর এবং আতিশয্যময় মিলনে মধুর রন । ইহার স্থারী ভাব 
“মধুরা' নাষে রতি। শান্তে ভগবানকে ভালবাপার প্রশ্নই উঠে না। 
ভালবানার স্থচন। দাস্তে এবং সধ্য, বাখসল্যের ভিতর দিয়া চরম 
পরিণতি মধুরে |, 


“মধুর? রতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে-_নাধারণী, 
সমঞ্জনা, সমর্থ] 

কৃষ্ণের রূপ লাবণ্যে, তাহার সঙ্গলাভে নিজের ইন্ডিয়বৃত্তি চরিতার্থ 
করিবার এঁকান্তিক বানন। হইতে যে রতি ভক্তত্বদয়ে উদ্ভুত হয়, তাহাই 
“সাধারণী', কৃষ্ণের গুণাদি-শ্রবণে শাস্্বনম্মত পরিণয় বন্ধনের দ্বারা 
পারস্পরিক সমন্থথলাভের বাননা হইতে যে রতি ভক্তত্বদয়ে উদ্ভুত হয়, 
তাহার নাম “লমঞ্জনা” | ভক্তহ্দরে যে কুষ্খরতি স্বতঃনিদ্ধ, ভগবানের 
(ভক্তের নিজের নহে) তৃপ্তিনাধনই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, যাহার 
কাছে নংনার নমাজ নব মিথ্য! হইয়া যায়, যাহার প্রভাবে ভগবান 
ভক্তের বশীভূত হন, তাহাই সমর্থ। রতি'। (শ্তামাপদ চক্রবতী )। 
মধুর রনের একটি অনবদ্য নিদর্শন চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে তুলিয়া 
দেওয়া হইল-_ 


কাহারে কহিব মনের রম 
কেব! যাবে পরতীত। 
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা 
সদাই চমকে চিত ॥ 
গুরুজন-আগে দাড়াইতে নারি 
সদা ছলছল আাখি। 
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পুলকে আকুল দিক নেহারিতে 

সব শ্যামময় দেখি ॥ 
সখীর সাহতে জলেতে যাইতে 

সে কথা কহিবার নয়। 
যমুনার জল করে ঝলমল 

তাহে কি পরাণ রয় ॥ 
কুলের ধরম রাখিতে নারিন্ু, 

কহিলু নবার আগে। 
কহে চতীদান শ্যাম স্থনাগর 

নদাই হিয়ার জাগে ॥ 


রসাভাীস- রসাভান শব্দটির অভিধানিক অর্থ হইতেছে পরিবেশ 
ব। বিষয়বস্তর বিরুদ্ধে রন পরিবেশন বা বর্ণনা অর্থাৎ নীচ বা অন্থুচিত 
বর্ণনা বা রন। বেষ্ব পদাবলীতে এই রনাভাস কথাটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রসাভান একটি 
অমার্জনীয় অপরাধ । যেমন, বৈষ্ব পদে শ্রীরুষ্ণের এশ্বধের বর্ণন। 
দেওয়া চলে না| শ্রীকুষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ রাধাকে বশীভূত করিবার জন্য 
নিজের অপরিনীম ক্ষমতা ও এশ্বর্ষের কথা বলিরাছেন। ইহাতে 
রসাভান ঘটিয়াছে। মাথুর পালা-কীর্তনের গৌরচনক্দ্রিকা হইবে 
চৈতন্যদেবের রাধাভাবে ভাবিত বিরহাকুল অবস্থার বর্ণনা । তানা 
করিয়া কেহ যদি মহাপ্রভুর সন্যাস গ্রহণের বা বাল্যলীলার পদ 
গায় তবে তাহাতে রসাভাস ঘটিবে। 


বষ্ব পদাবভীর ধারা 
পদ্দাবলী--পদ/বলী কথাটির অর্থ হইতেছে পদলমৃহ । কিন্তু 
পদাবলী বলিতে মহাঁজন-পদাবলী ব। বৈষ্ণব পদাবলীকেই বোঝায়। 
আজকাল অবশ্ঠ শ্ঠ/মাসঙ্গীতকেও পদাবলী বল। হইয়! থাকে । পদাবলী 
কথাটি সর্বপ্রথম জয়দেব তাহার গীত-গোবিন্দে ব্যবহার করিপ়াছেন এবং 
এইজন্যই টবঞ্চব পদাবলী অর্থে ই এই কথাটির বিশিষ্ট প্রয়োগ | 
যি হরিম্মরণে নরনং মনো 
যদি বিলানকলাম্ কুতৃহলম্‌। 
মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং 
শুণু তদা জয়দেব সরম্বতীম্‌ ॥ 
যদি হরিম্মণে মনকে নরন করিবার বানন। থাকে, যদি তাহার 
বিলাসকল। জানিবার কৌতুহল হয়, তবে জয়দেব রচিত এই ধুর 
কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন| 
প্রাকৃ-চৈতন্য যুগ _রাধারুষ্ণের প্রেমলীলাই বৈষ্ণব পদাবলীর 
উপজীব্য বিষয়। এই রাধারুঞ্চলীল1কথ1 কোন্‌ প্রাচীন যুগে সাহিত্যে 
রূপ পাইল তাহ। নিশ্চয় করিয়৷ কিছু বলা যায় না। বাঙ্গলা সাহিত্যে 
রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বড়, চণ্তীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাপতির 
পদাবলীতে প্রথম স্থান লাভ করিল। বিদ্যাপতি যদিও ব্রজবুলিতে 
তাহার পদ রচনা করিয়াছিলেন তবুও ইহা বাক্গলা সাহিত্যেরই 
অন্তভূক্তি। বড়, চণ্তীদান ও বিদ্াপতির আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণলীলার একটি পূর্ণাপ্গরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
গীতগোবিন্দ অবশ্ত সংস্কতে রচিত। বলাই বাহুল্য, গীতগোবিন্দে 
অকম্মাৎ এই লীলাকাহিনীর রূপটি প্রকটিত হয় নাই। ইহার পূর্বে 
নিশ্চয়ই এই €প্রম-কাহিনীর একটি ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। 
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কৃষ্ণের কথা বহু পুরাণাদিতে উল্লেখ থাকিলেও রাধার উল্লেখ 
আমর] দেখিতে পাই না। “বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে শ্রীরাধার 
আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া । 
মনে হয়, ব্রজের রাখাল-কৃষ্ণের গোগীগণের সহিত যে-প্রেম-লীল। তাহা 
প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতকগুলি রাখালিয়গানরূপে ছড়াইয়া! 
ছিল। চপল আভীর বধূগণ এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যহুন্দর গোপযুবক 
কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের 
প্রেরণ! যোগাইয়াছিল। গান-ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের 
বিভিন্নাঞ্চলে প্রচারলাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে 
যথেষ্ট প্রনিদ্ধি লাভ করার পরে বুন্দাবনের কৃষ্ণলীল। আস্তে আস্তে 
পুরাণগুলিতে স্থান পাইরা! কবিকল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া! উঠ্ঠিতে 
লাগিল। কৃষ্ণের এই বিচিত্র গোগী-লীলার কাহিনীর ভিতরে একটি 
বিশেষ গোগী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কিছু কিছু 
কাহিনী একটি ফন্তরবধারার ম্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেম সাহিত্যের ' 
ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। বিষু-পুরাণ এবং 
ভাগবতের রাসবর্ণনার ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে, আর 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু সাক্ষ্য মিলিতেছে প্রাচীন ভারতের 
কতকগুলি প্রেম-নঙ্গীতের নঞ্ধলনে-_কিছু কিছু লিপিতে-_কিছু অন্যান্ত 
সাহিত্যে । ডাঃ শশিভৃষণ দালগ্রপ্ত। 

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদ|য় আলবারগণ রাগমার্গে ভজন। 
করিতেন । তাহারা নিজদিগকে নায়িকা এবং বিষু বা কষ্ণকে নায়ক- 
রূপে কল্পন। করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেন। তাহাদের রচিত 
ভক্তিমূলক স্গীতগুলিতে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলার কথারও 
উল্লেখ আছে। এই আলবারগণ খুষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে নবঙ্ষ 
শতকের মধ্যে আবিভূতি হইয়াছিলেন বলিম্! অন্ষান করা হয়। কিন্ত 


বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা ৫৫ 


তাহাদের গানে গোপীদের কথার উল্লেখ থাকিলেও রাধার কথা পাওয়া 
যাইতেছে না। 


পুরাণাদিতে কোন কোন স্থলে রাধা নামের উল্লেখ রহিয়াছে । 
পদ্মপুরাণ, মত্শ্তপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিতে রাধার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়। যায়। এই সকল পুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে নি:নংশয়রূপে 
কিছুই বলা যায় না । খৃুষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত কুষ্ণচলীলার শেঠ গ্রন্থ 
শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা নামের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতেই সন্দেহ হয় 
যে, উপরিউক্ত পুরাণগুলি ভাগবতের পূর্বে রচিত হইয়াছিল কি না। 
অনেকে অনুমান করেন যে, ভাগবতের দশম স্বন্ধে রানলীলার বর্ণনায় 
যেখানে রুষ্ণ রাসমণ্ল হইতে তাহার একজন প্রিয়তমা! গোপীকে লহইয়। 
অন্তহিত হইয়াছেন সেই প্রধান গোগী এই রাধা। ইহ নিশ্চিত যে, 
রাধ! নামটি ভাগবতকারের পরিচিত ছিল না। এই জন্যই যে-সকল 
পুরাণে রাধা নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায়, সেইগুলির প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ জাগ্রত হয়। 


প্রাচীন সাহিত্য প্রাকৃত গানের সঙ্কলন হালের 'গাথা-সপ্তশতী'-তে 
রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাথাগুলি কত প্রাচীন 
তত্সগ্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু স্থিরীকৃত না হইলেও এইগুলি যে, 
ৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সকলেই এক মত। 
কাজেই এইরূপ সিদ্ধান্ত কর অনঙ্গত হইবে না যে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেষ 
কাহিনী খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যথেষ্ট প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 
তবে সন্দেহ থাকিয়া যায় স্থুপপ্ডিত ভাগবতকার কি এই গাথাগুলির সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন না? 


পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বহু দৃশ্তের সহিত 
একটি দপ্ডায়মান যুগলমূতিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই মনে 
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হয় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই (পাহাড়পুরের মন্দির এ সময় 
নিমিত হইয়াছিল ) রাধাবাদের প্রচলন ছিল। 

থৃষ্টায় নবম শতকে আনন্দবর্ধন কর্তৃক রচিত ধ্বন্তালোক নামক 
অলঙ্কার গ্রন্থে এবং খুষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ 
আলঙ্কারিক কুস্তকের “বক্রোক্তি-জীবিত' নামক অলঙ্কার গ্রন্থেও উদ্ধত 
দু-একটি ক্লোকে রাধ] নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । খৃষ্টীয় 
দশম শতকে সঙ্কলিত “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামক গ্রস্থে এবং ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে লক্ষ্ণসেনের স্থহৎ বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস কর্তৃক 
সঙ্কলিত “সছুক্তিকর্ণামৃত' নাষক গ্রন্থে কতকগুলি শ্রোকে রাধার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়। যাইতেছে । এই ছুইটি সঙ্কলন গ্রন্থেই অজ্ঞাতনামা 
কবিদের লিখিত শ্লোক স্থান পাইয়াছে। এই সকল শ্লোকে রাধাকৃষণ 
প্রেমলীলার যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে রাধাকৃষ্ণকে 
অলৌকিক জগতের দেবদেবী বলিয়া মনে হয় না। এ সময়ে কাব্যের 
নায়ক-নায়িক হইবার মর্ধাদ। একমাত্র রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিদের 
ভাগ্যেই জুটিত। কিন্তু তাহাদের নামে যে-কোন প্রকার প্রেমলীলা 
চালাইয়া দেওয়ার অন্থবিধ! ছিল। অথচ কবি-কল্পনায় মানবিক 
প্রেমের কামন। বাননার যে-ূপ ফুটিয়া উঠিত তাহ1 কি করিয়। প্রকাশ 
কর যায়? পুরাণে যে-নব দেবদেবীর। স্থান পাইয়াছেন তাহাদের 
ক্নিিষ্ট রূপ মানুষের মনে তখন স্থাফীভাবে আনন লাভ করিয়াছে। 
কিন্ত রাধা তখনও শুধু কল্পনায় রহিয়াছেন। কাজেই তাহাকে আশ্রয় 
করিতে কোন প্রতিবন্ধক নাই। এ সময়ের প্রকীর্ণ গ্লোকগুলিতে 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী মানবিক প্রেমের স্থল ভোগবাসনার কথা 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 


কাবি জয়ছেব এ ঠাহার গীতগোরিল্দ 


দ্বাদশ শতাব্দী পধন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ড কবিতাতে রাধারুঞ্চলীলার 
কোন নংহত ও নামগ্রিক ূপ পরিলক্ষিত হয় ন।। জয়দেব নর্বপ্রথম 
এই কার্য সাধন করিলেন । জয়দেব রাঁধাকে নাসিক! ও কুচকে নায়ক 
করির! একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচন। করিলেন । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
রাজ1 লক্ষ্মণনেনের সভায় উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচাধ, ধোরী, শরণ 
এবং জয়দেব এই পাঁচজন বিখ্যাত কবির লম্মেলন হইদাছিল। ইহাদের 
মধ্যে জয়দেব শ্রেষ্ঠ ছিলেন । তিনি শুধু বাঞ্গলাদেশরই শ্রেষ্ঠ কবি নন, 
এধুগে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই গীতগোবিন্দের বিষয়বস্ত । এই কাব্যটি 
বারটি সর্গে বিভক্ত । চব্বিশটি গান বা পদ লইরা! এই নর্গগুলি গঠিত। 
“মনে হয়, এই গানগুলি লইয়া প্রথমে যাত্রাপালার মত গীতিনাট্য 
রচিত হইয়াছিল । পরে নর্গবন্ধ “মহাকাব্য'-এর রূপ দেওয়া হইয়াছে ৮ 

রাধাকুষ্ণ প্রেমলীলার মধ্যে অরদেব প্রথম অলৌকিকত্ব আরোপ 
করেন ইহাই অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু জয়দেবের কাব্যের 
বিষয়বস্থ আলোচন] করিলে এই মত গ্রহণ করা শক্ত হইয়া পড়ে। 
যদিও বৈকুগনিবানী শ্রীহরির প্রেষলীলার কথাই এই কাব্যের বিষয়বস্ত, 
তথাপি মানবিক কামনামূলক প্রেমকথাই যে, এই কাব্যে স্থান 
পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছুই থাকে না। মহা প্রভূ 
জরদেব গোম্বামীর কাব্যের রন আম্বাদন করিতেন। মহাপ্রভু সাধারণ 
মানব ছিলেন না, তাই নিষ্কাম হইয়া তিনি এই কাব্যের রন আম্বাদন 
করিতে পারিয়াছিলেন। রাধারুষ্ণ সম্পর্কে যে-কোন কথাই তাহার 
মনে অলৌকিকত্বের আবেদন আনিয়। দ্িত। কিন্ত আমাদের মত 
সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কাব্যের আধ্যাত্মিক তাৎপর্ধটি দয়ঙ্গম করা 
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বড় সহজ কথা নয়। মনে হয়, রাধা ও কৃষ্ণের কেলি ব্যতীত 
স্ব্গযর্তপাতালের অন্য কোনো বিষয়, কোনোরূপ ধ্নৈতিক কিংব। 
নৈতিক মতামত ইত্যাদি কিছুই গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করে নাই ।' 
জয়দেবের কাব্যের বিষয়বস্ত অবগত হইলেই এই সত্য প্রতিভাত হ্য়। 
গীতগোবিন্দের বিষয়বস্ত মোটামুটি এই-_ 

একদিন কৃষ্ণ গোপিনীগণ সমভিব্যাহারে যমূনাতীরে বসন্তবিহার 
করিতেছিলেন, এমন নময়ে রাধা বেশভূষা করিরা কৃষ্ণের উদ্দেশে 
তথায় আনিয়। উক্ত ব্যাপার দেখিয়। ক্রোধভরে ভ্রাকুঞ্চিত করিয়। তথা 
হইতে চলিয়া! গেলেন । কৃষ্ণও একান্ত অপ্রতিভ হইয়া মৌনভাব ধারণ 
করি রহিলেন এবং রাধাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টামাত্র 
করিতেও সাহনী হইলেন ন|। কিন্তু রাধা চপিয়া গেলেন দেখিয়া তিনি 
গোপবধূদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোনে”এক নিভৃত কুপ্ণবনে আশ্ররর 
লইয়া! মনোছুঃখে রাধার কথা ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে রাধ। 
স্থানে ফিরিয়া আপিয়! কৃষ্ণ-কৃত পূর্ববিহার স্মরণে উদ্দীপ্ত হইয়া রুষ্ণকে 
আনয়নার্থ তাহার নিকট নথী প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ঝ সখীকে বলিলেন, 
আমি যাইতে পারিব না, তাহাকে আলমিতে বল'। তারপর সখীর 
রাঁধার নিকট প্রত্যাগমন এবং কৃষ্ণের প্রার্থনান্যায়ী রাধাকে কৃষ্ণের 
নিকট পাঠাইবার চেষ্টা। কিন্তু রাখা ইচ্ছা থাকিলেও বিরহজনিত 
শারীরিক ক্লান্তি হেতু স্থান পরিত্যাগ করিতে অসম্র্থ। সখী অগত্য। 
আবার কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়। আলিলেন। কৃষ্ণ এবার রাধার নকাশে 
স্বয়ং যাইতে রাজি, সখী ছুটিয়৷ আনিয়া রাধাকে হ্থনংবাদ জানাইলে 
রাধা বানকসঙ্জ1 হইয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু কৃষ্ণ কথ! রাখিতে পারিলেন না । কাজেই রাধ। ঠাওরাইলেন যে, 
কৃষ্ণ অন্য-কোনো রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়! তাহার সহিত জমিয়া গিয়াছেন । 
উক্ত রমণীর নহিত রুষ্ণ কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেই সকল কথা 


কবি জয়দেব ও তাহার গীতগোবিন্দ ৫৯ 


রাধ| কল্পনায় অন্থভব করিয়। লেই ভাগ্যবতাীর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত 
হতভাগিনী মনে করির। বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাত্রি এইবূপেই 
কাটির। গেশ। প্রতানে বুধ অন্য রমণীর ভোগচিঙ্ন সকল শরারে 
ধারণ করিএ!| রাধার লদক্ষে উপস্থিত হইলেন । রাপ। কুঞ্চকে কিরূপ 
ভাষায় নঘানণ করিলেন তাহা বোপ হদ্» আর বলিবার আবশ্যক নাই । 
রুঞ্চ নিজে দোধক্ষালনের কোনোরূপ চেইট। করিলেন ন, কারণ নে 
চেই। নিক্ষল । অধরের কজ্জল, কপোলের সিন্দুর, বক্ষঃস্থ যাঁবকরঞ্জিত 
পদচিহ্__এনকল কোথ। হইতে আমনিল। তাহার না হয একটি বাজে 
কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরিধানের নীল শাটা সম্বন্ধে 
তে। আর কোনোরূপ দিথ্যা ঠৈফিয়ৎ খাটে না। রাধা কথা শেষ করিয়। 
ছুজয় মান করিরা বণিলেন, কিন্ত কৃষ্ণের কাছে কি মান টিকে? তিনি 
মনোমত কথার রাধ।র প্রীতিনাধন করিলেন, রাধ1! কৃষ্ণের উপরে যে_ 
আড়ি করিরাছিলেন তাহ। ভাবে পরিণত হইল । এইতে। গেল প্রভাত 
সময়ের ঘটনা । যোগে-যাগে দিনটিও কাটিয়া গেলা দিনান্তে 
অভিনারিক! রাধা কষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উভয়ের মিলন 
হইল। মিলনান্তর সম্ভোগ, সম্ভোগান্তর কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার বেশবিন্যাসের 
সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের সমাপ্তি। - প্রমথ চৌধুরী । 

জয়দেবের কাব্যে তৎকালীন রুচি প্রতিফলিত হইয়াছিল। 
বাত্ম্া়ণের কানক্থত্র অবলঘ্ধনে নায়ক-নায়িকার পরিকল্পনা ও 
লীলাবিহার তৎকালীন কাব্যের মুখ্য উপজীব্য ছিল। “কাব্যে যত 
প্রকার রন আছে, তাহার মধ্যে শূঙ্গার রলই মুখ্য । বিশ্বের সমস্ত 
কাব্যকবিতার মধ্যে এই শৃঙ্গার রন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। 
সার্বজনীন প্রীতির আম্বাদ বলিয়াই শৃকঙ্গার রসের নাম মধুর রস। কিন্তু 
জয়দেব এই মধুর রসকে যে-ভাবে পরিবেশন কবিয়াছেন, তাহার পূর্বে 
অন্ত কেহই সেরূপ পারেন নাই। বস্ততঃ ভগবান্কে মৃত্তিমান্‌ শৃঙ্গার 
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রসরূপে কল্পিত করিয়া তিনি যে-ভক্তিভাব ও সাহিত্যরনের মধ্যে এক 
্বর্ণশৃঙ্খল নির্মাণ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নৃতন ব্যাপার । মনে রাখিতে 
হইবে যে, জয়দেবের কাব্য ধর্মগ্রন্থ নহে, অর্থাৎ মনুনংহিতাঁও নয়, 
ভগবদ্গীতাও নয়। গীতগোবিন্দ কাব্য; কাব্যরসই ইহার প্রধান 
সম্পদ; অথচ তাহার মধ্য দিয়! একটি স্বচ্ছন্দ অন্তঃনলিল প্রবাহরূপে 
ভক্তিভাবের ফল্গুধার! তিনি কেমন করিয়া বহাইলেন, তাহা চিরদিন 
ভাবুকমনের বিস্ময়ের বস্ত হইয়। থাকিবে । তিনি যে “মঙ্গলপমুজ্জলগী তি” 
গাহিয়া গিয়াছেন, নেই উজ্জল রনই টৈষ্ণব কাব্য, বৈষ্ণব দর্শন ও 
৫বঞ্চব ধর্মের নার কথ হইয়। রহিয়াছে । 

কাহারও কাহারও মতে জয়দেবের কাব্যে এই আদিরসাধিক্য 
শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়। গিয়াছে । কিন্তু এই সমালোচনা নিছক 
রুচির উপর নির্ভর করিতেছে । কাব্যের নিয়ামক পরিবর্তনশীল রুচি 
নহে, খেয়াল নহে, অলঙ্কার শাস্ত্রের ধরাবাধ। নিয়ম । কাজেই কাব্যের 
রলস্ষ্টির প্রয়োজনে, অলঙগ্কার-শান্ত্বের শাননে জয়দেব যে চিত্রকাব্য 
রচন। করিয়াছেন, তাহা সামঘ্নিক রুচির দ্বারা বিচার্ধ নহে। হিন্দু 
সামাজ্যের অস্তগমনকালে শেষ অক্ষম নরপতির রাজনভার রুচি যদি 
বর্তমান বিংশ শতাব্দীর রুচির দ্বারা নমথিত না-ও হয় তাহা হইলেও 
জয়দেবের অনন্তসাধারণ স্থজনী প্রতিভার বিলান ক্ষুপ্ন হইতে পারে 
না) __খগেন্দ্রনাথ মিত্র | 

জয়দেবের কাব্যের শ্লীলতা অঙ্গীলত। সম্পর্কে ধাহার যে মতই 
থাকুক না কেন ইহার অপরিসীম কাব্যমূল্য অনন্বীকার্য। জরদেবের 
“মধুরকোমলকান্ত পদাবলী'-র ছন্দ, অলঙ্কার শুধু বাঙ্গল। সাহিত্যকে নয় 
তাবৎ নবীন ভারতীয় আর্ধ ভাষায় রচিত সাহিত্যকে প্রভাবান্িত 
করিয়াছে । “পূর্বতন সংস্কৃত কাব্যের ভাব» ভাব ও ছন্দ গ্রহণ করিলেও, 
প্রকৃতপক্ষে জয়দেব তাহাদিগকে নৃতন প্রকারে ও ভঙ্গীতে প্রয়োগ 


বড়, চণ্তীদাস ও শ্রীকুষ্ণকীর্তন ৬১ 


করিয়াছেন; এবং তাহার মস্ত কাব্যটিকে বাহির ও ভিতর হইতে যে 
নৃতন ও বিচিত্র রূপ দিয়াছেন, তাহা পূর্ববর্তা সংস্কৃত কাব্যের সম্পূর্ণ 
অন্থযায্ী নহে, বরং সম-নাময়িক '.বোদিত দেশীয় ভাষা! ও সাহিত্যের 
অধিকতর অনুরূপ ।' 

বাক্গল। নাহিত্যের জয়ঘাত্র! আরম্ত হইয়াছে গীতগোবিন্দকে আশ্রয় 
করিয়া । গীতিকবিতার প্রাণ বাঙলা সাহিত্যে গীতগোবিন্দ হইতেই 
সঞ্চারিত হইরাছে। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের আকর 
শ্রীগীতগোবিন্দ। “নরন মহ্থণমপি মলয়জ পঞ্চ” পয়ার, এবং “চন্দন 
চচ্চিত নীলকলেবর গীতবনন বনম|লী” ও “রতিস্থখনারে গতমভিনারে 
মদন মনোহর বেশম্” ত্রিপদীর স্থন্দর উদাহরণ। এইরূপ অন্ত ছন্দও 
আছে। অন্রপ্রাস, যঘক, উপম1 প্রভৃতি অলঙ্কার এবং পাদান্ত ুষ্ু 
মিলের প্রনোগ কৌশলও গীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে ॥ 
__হরেকঞ্ঞজ মথোপাধ্যায় | 

গুজরাট, রাজস্থানী, হিন্দী, ওড়িয়া, আনলামী প্রভৃতি নব-ভারতীয় 
আধভাষাগুলির উদ্ভব খুষ্টী্র দশম-একাদশ শতকে হইঘ্াছিল। এই 
প্রত্যেকটি ভাষাতেই গীতগোবিন্দ অনৃদিত হয় এবং বাঞ্গলা সাহিত্যে 
গীতগোধিন্দের যে-প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে প্রত্যেকটি নবোদিত 
দেশীয় ভাষার রচিত নাহিতোর উপর এ প্রভাব পরিলক্ষিত হ্য়। 


বড় চগ্ীদ্াস ও শ্রীকষ্কীতন 
চর্যাপদে যে-ভাষ। ব্যবহার কর] হইরাছে সেই প্রাচীন ভাষার দিক 
দিয়! বিবেচনা করিলে চধাপদের পরই শ্রীক্ুষ্ণকীর্তনের নাম করিতে 
হয়। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের রচয়িতা! হইতেছেন বড়, চণ্ডীদান। এই কৰি 
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এবং তাহার রচিত কাব্যের জন্মবৃত্তান্ত কিছুই ঠিক করিয়া! বলিবার 
উপায় নাই। দশম--দ্বাদশ শতাব্দীতে চর্যাপদগুলি রচিত হইয়াছিল 
বলিয়া! অন্থমান কর! হইয়াছে । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে অথবা 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচিত 
হইয়াছিল। ঠিক এ সময়েই অর্থাৎ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
সন্ধিক্ষণে বাঙ্গলা দেশে তুফি আব্রমণ আরম্ভ হয়। তুকি জাতির 
ধর্মান্ধত৷ ও অত্যাচার-প্রবণত। বাঙ্গল। দেশের উপর দিয়। এক প্রচণ্ড 
ঝড় প্রবাহিত করাইয়া! দ্রিল। এই অত্যাচারী বিদেশী জাতি বাঙ্গালীর 
বিছ্। ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র প্রধান বৌদ্ধ-বিহারগুলি এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
অধ্যুষিত গ্রামগুলি একেবারে ধ্বংস করিয়৷ ফেলিল। ফলে ত্রয়োদশ ও 
চতুর্দশ এই ছুই শতাব্দী ধরি! বাঞ্গল। সাহিত্যের কোন নিদর্শন মিলে 
না। একেবারে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনিয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও 
মালাধর বন্থুর শ্রীুষ্ণবিজর পাইতেছি। শ্ররুঞ্চকীর্তনও এ লময্নকার 
বাঙ্গালীর নাহিত্যকীতি বলিয়া! অনুমিত হয়। রামায়ণ ও শ্রারুষ্ণবিজয়ের 
ভাবা কবি ও ,নকলনবীশদের হাতে পড়িয়। এত রূপান্তরিত হইয়াছে 
যে, তাহাদের আদি ব! প্রাচীন রূপটি আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। 
সেইদিক দির! শ্রীরুষ্ণকীর্তন চর্যাপদের পরই প্রাচীনত্বের দাবী করিতে 
পারে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের বিশেষ কোন প্রচার না থাকায় ইহার 
ভাষ! অবিরত রহিয়। গিয়াছে এবং পঞ্চদশ শতান্দীর কাছাকাছি সময়ে 
বাঙ্গল। ভাষার কি রূপ ছিল তাহ] এই গ্রন্থ হইতে আমরা ধারণ করিতে 
পারি। চধাপদের ভাষা সবে প্রাকৃতের খোলন ছাড়িতেছে। অতঃপর 
দুইশত বৎসরের বিরাট শৃন্যতার যুগ পার হইয়! আমর শ্রীকুষ্ণকীর্তনকে 
পাইতেছি। ভাষার প্রাচীনত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে চর্যাপদের 
পরই নিঃসন্দেহে শ্রী/কষ্কীর্তনের নাষ করিতে হয়। চর্যাপদে বৌদ্ধপ্রভাব 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্ত দুইশত বত্নর পর যখন শ্্রীরুষ্ণবীর্তন 
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পাইলাম তখন দেখিতেছি যে, বাঙ্গল। সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব সম্পূর্ণ 
তিরোহিত হইয়াছে এবং নংস্কত ও পৌরাণিক প্রভাব (ত্রাহ্মণ্য ধর্মের 
স্কৃতি) প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । সংস্কত-প্রভাবিত বাঙলা ভাষার 
প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হইতেছে শ্রীকুষ্ণকীর্তন | 

বড়, চণ্ডীদানের শ্রীকুষ্ণকীর্তন বাঙ্গল। সাহিত্যে এক প্রবল সমশ্যার 
স্ষ্টি করিয়াছে। শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুথিখানি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে আবিষ্কৃত 
হয়। বসন্তরগন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাকুড়া জেলার এক ত্রাক্গণ 
গৃহস্থের গোয়াল ঘরের মাচা হইতে পুথিগানি উদ্ধার করেন। পুখিটি 
পাঠ করির! জানা গেল যে, এইটি একটি জ্জ্ঞাতপূর্ব কষ্ণলীলাম্মক 
কাব্য । ইহার রচন্সিতা বড়, চণ্তীদান। পুথিটি অখণ্ডিত অবস্থায় 
পাওয়া যায় নাই। ইহার গোড়ার একখানি এবং মধ্যের ও শেষের 
কয়েকখানি পাত নাই । ফলে এই কাব্যের নাম, রচনাকাল এবং 
পুথি লেখার তারিথ কিছুই বুঝিবার উপায় রহিল নাঁ। ১৩২৩ 
বঙ্গাবে শ্রীরুষ্ণকীর্তন” নাম দিয়!বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পুিটি 
প্রকাশিত হইল । পুথিখানি প্রকাশের সঙ্গে নঙ্গে পণ্ডিত ও নাহিত্য- 
রনিক সমাজে প্রবল নাড়। পড়িয়া গেল। চধাপদের পর এত প্রাচীন 
ভাষা! আর কোন বাঙ্গল। কাব্যে ইতিপূর্বে দেখ! যার নাই। কাব্যের 
কাহিনীতে ও রচনারীতিতেও বেশ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইল। কিন্ত 
নেই সঙ্গে একটি নমন্যাও দেখা দ্রিল। “চণ্ডীদান' ভণিতায় এতাবং- 
কাল যে-সকল পদ পড়িয়া বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছে নেই চগীদান এবং 
বড়, চণ্তীদান এক ব্যক্তি কিনা ইহাই হইল সমস্। | শ্রীকষ্ণকীর্তন 
কাব্যে কবির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু কোন কোন 
পদ্দের শেষে কবি “বড়, চণ্ীদান, এই ভণিতা৷ ব্যবহার করিয়াছেন, 
আরও জান! যাঁয় যে, তিনি দেবী বাসলীর মেবক ছিলেন। *চণ্তীদাস 
সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কথ! ও গালগন্পে প্রচলিত আছে। এক প্রবাদ 
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অনুসারে ইহার অন্বস্থান ছিল বীরভূমের অন্তর্গত নান্ন,র গ্রাম। আর 
এক প্রবাদের মতে ইনি ছিলেন বাকুড়ার নিকটবর্তা ছাতনা গ্রামের 
অধিবাসী । প্রবাদে আরও বলে যে, ইহার এক রজক জাতীয় 
সাধননঙ্গিনী ছিলেন। এই মহিলার নাষ নম্বন্বেও বিভিন্ন প্রবাদের 
মধ্যে মিল নাই-_এক মতে ইহার নাম ছিল তারা, অপর মতে 
রামতার1 এবং তৃতীয় মতে রামী। এই সব জনশ্রতি আংশিকভাবেও 
সত্য কিনা, তাহা যাচাইয়। লইবার মত কোন উপাদান এযাবৎ পাওয়। 
যায় নাই।_ডাঃ স্বকুমার সেন। 

চণ্ডীদাস সম্পর্কে সমস্যার স্বরূপটি হইতেছে__ 

(ক) চণ্তীদাসের নামে যে-পদগুলি প্রচলিত আছে নেই চগীদাস 
এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তনের চণ্তীদান একই ব্যক্তি কিনা? 

(খ) যদি একই চণ্তীদাস প্রচলিত পদাবলী ও শ্রীকুষ্ণকীর্তন রচন। 
করিরা থাকেন তবে তিনি কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন ? 

(গ) আর যদি এক চণ্ডীদান না হইয়া একাধিক চণ্তীদানের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে তীাহারাই ব। কোন সমরে বর্তমান 
ছিলেন ? 

এই লমস্া সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিরা একমত হইতে পারেন নাই। 
শ্রীকুষ্ণকীর্তন গ্রাম্যতাদেযছুষ্ট আদিরসপ্রধান স্থল রুচির কাব্য। কিন্তু 
পদ্াবলীর চণ্ডীদাসের পদসমূহ উচ্চশ্রেণীর কবিতা । এইদিক দিয়! 
দেখিলে ছুই চণ্ডীদানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অনেকে 
মনে করেন যে, যৌবনে যে-চণ্ডীদান অশ্লীল রুচির পরিচয় দিয়াছেন 
তিনিই পরিণত বয়মে অলৌকিক রলাশ্রিত কাব্যপ্রতিভা প্রদর্শন 
করিরাছেন। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের একটি পদকে পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাষায় 
রূপান্তরিত করিলে ছুইটি পদ একই হইয়া যায়। পদটি পরপৃষ্ঠায় 
দেওয়া হইল £-_ 
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দেখিলে? প্রথম নিশী সপন স্থন তে1 বসী 
সব কথা কহি আরে তোন্ধারে হে। 
বসিয়। কদম তলে সে কৃঞ্চ করিল কোলে 


চুথ্িল বদন আন্গারে হে ॥ 


এ যোর নিক্ষল জীবন এ বড়ায়ি ল। 
সে কষ আনি! দেহ মোরে হে ॥ 
লেপিতব। তন্ন চন্দনে বুলি! তবে বচনে 
আড়বাশী বাএ মধুরে । 
চাহিল মোরে স্থরতী না দিলে! মো! আন্মমতী 
দেখিলে মে৷ ছুঅজ পহরে ॥ 
তিঅজ পহর নিশী মোঞ কাহ্াঞ্ির কৌলে বসী 
নেহালিলে। তাহার বদনে । 
ঈমত বদন করা মন মোর নিল হরী 
বে আকুলী ভরিলে। মদনে ॥ 
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল অধর পান 
মোর ভৈল রতিরস আশে । 
দারুণ কোকিল নাদে ভাগিল আন্ষারে নিন্দে 
গাইল বড়,চণীদাসে ॥ 


এই পদটই পদাবলীর চগ্তীদাসের নামে এইভাবে প্রচলিত 
আছে-__ 


প্রথম প্রহর নিশি স্বম্বপন দেখি বসি 
সব কথা কহিয়ে তোমারে । 
বসিয়া কদন্ধ তলে সে কানু করেছে কোলে 


চুষ্ব দিয়া বদন উপরে ॥ 
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অঙ্গে দিয় চন্দ বলে মধুর বচন 
আয় বায় বাশী সমধুরে। 

চাহিলেন স্ুরতি নাহি দিল পাপমতি 
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে ॥ 

তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বমি 
নেহারিন্থ সে চাদ বদনে। 

ঈষৎ হাসন করি গণ মোর নিল হরি 
বিয়াকুল হইল মদনে ॥ 


চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান 
মোর ভেল রতি আশোয়াসে | 

দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিদে 
রন গাইল বড়, চণ্তীদাসে॥ 


চৈতন্যদেবের আবির্াবের পূর্বে যে, একজন চণ্তীদান বর্তমান 
ছিলেন তাহার. প্রমাণ আছে। শ্রীচতন্তচরিতামৃত গন্থে দেখা 
যায় যে 
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ীদাসের গীত । 
'আশ্বাদয়ে রামানন্দ শ্বরূপ মহিত ॥ 
কিন্ত প্রশ্ন উঠে যে, মহাপ্রহ কি শ্রীকুঞ্চকীর্তনের রন আন্বাদন 
করিতেন? শ্রীকঞ্ঙকীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ দন্ত করিয়া নিজের এশ্বর্ষের 
কথা বারেবারেই ঘোষণা করিরাছেন। গৌড়ীয় ধঞ্চবের মতে ইহ! 
গুরুতর রসাভান। পদাবলীর চণ্তীদাসের পদগুলিতে 'রাধাঁভাবছ্যতি- 
স্থবলিত' চৈতন্যদেবের মৃতিটিই আমাদের নয়নসন্ুখে প্রতিভাত হয়। 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে তাহার কোন আভাষই নাই। কাজেই উভয় চণ্তীদাল 
একব্যক্তি ছিলেন তাহ! মানিয়! লইতে অন্থ্বিধ] হয় । 
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: শ্রীরুষ্ণকীর্তনে নির্লজ্জ কামুকতা৷ এবং অনংযত ইন্দ্রিয়ভোগাসন্তির 
যে-চিত্র দেখিতে পাওয়1 যায় তাহাতে কবিকে অশিক্ষিত ও গ্রাম্য রুচির 
মানুষ বলিয়! মনে হইতে পারে | কিন্তু শ্রীরুঞ্ণকীর্তনে বিভিন্ন পুরাণ ও 
গীতগোবিন্দের প্রভাব এত বেশী এবং এই কাব্যে যে-সব সংস্কৃত শ্লোক 
দেওয়া! হইয়াছে তাহাতে কবিকে কিছুতেই অশিক্ষিত বলির ভাবা 
চলে ন। তাই অনেকে মনে করেন যে, এ সময়ে যাত্রা-জাতীর় যে- 
অশ্লীল রুচির কৃষ্ণধ/মালী নামক লোকরঞ্ক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল 
শ্রীকষ্ণকীর্তন তাহ] ছাড়া আর কিছু নয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দকেও 
তাহার! এ পর্ধায়ভুক্ত করিয়া থাকেন। পদবলীর চণ্তীদানের যে- 
কামগন্গহীনতার আমর! মুগ্ধ হই তিনি কুষ্চধামালী রচনা করিয়াছিলেন 
ইহাঁ৪ মান] যায় না। 

শ্রীরুষ্ণকীর্তন পুথির লিপি ও ভাবা রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেবভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন । তাহাদের 
সিদ্ধান্ত এই যে, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই এই কাব্য রচিত হ্ইয়াছিল। 
ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু না থাকিলেও পদাবলীর চণ্তীদাম ও 
শ্রীকুষ্ণকীর্তনের চণ্তীদাম একই ব্যক্তি কিনা নেই সমস্যার সমাধান 
ইহাতেও মিটিল ন]। 

আচার্য দীনেশচন্ত্র সেন এই সমস্যার একটি সমাধান করিয়াছেন। 
তাহার মতে, চণ্তীদানকে “ম্বামরা এ পযন্ত যাহা মনে করিয়া 
আনিয়াছিলাম শ্রকুঞ্চকীর্তনে নেই ধারণা কতকটা ক্ষুপ্ন হইবার কথা । 
তিনি প্রেমের যে-উচ্চগ্রামে স্থুর বাধিয়াছেন, শ্রীকুষ্ণকীর্তন যে তাহার 
অনেক নিম্বে। এ পাড়ার্গেয়ে কৰক কবির অকপট লালসার কথায় সে 
আধ্যাত্মিক সৌন্দধ কোথায়? চণ্তীদান বলিতে আমরা যে-পবিত্রতা 
ও যুখিকাশুত্র নির্মলতা বুঝি, এখানে তাহা নাই। এ যে, একান্ত স্থূল, 
একান্ত বিনদৃশ চিত্রপট, আধারে ছিল ভাল, চণ্ডীদানকে যে, এই 


- 


পা 


/ত 
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কীর্তন হেয়, অশ্রদ্ধেয় করিয়! দিল; তাহার পদাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে 
শ্রকৃষ্ণকীর্তন রাখা যায় না। তাহা হইলে যে, ব্রহ্মতগ্ডাল যোগ হয়। 
দীনেশচন্দ্র অতঃপর বলিয়াছেন যে, এই ভোগানক্তির কবিই রাষী: 
ধোবানীর প্রেমে অলৌকিক ব্বগাঁয় প্রেমের রপাস্বাদ পাইলেন এবং 
পদাবলীর মধুর পদগুলি অতঃপর রচিত হয়। “যদি শ্রীকষ্ণকীর্তন না 
পাইতাম, তবে বুবিতাম না গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণধামালীর পরেই হঠাৎ 
চত্তীদানের অত্যুদ্য় কি করিয়া হইয়াছিল। চণ্ডীদাসকে এখন আমরা 
পীকুষ্ণকীর্তনের মহিমায় বুঝিতে পারিতেছি। ধরাতল হইতে উত্িত 
হইয়া তিনি কিরূপে পৃথিবীর. উপরে উঠিয়াছিলেন, তাহার মস্তক কিবূপে 
গৌরবের তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল_-তাহা! এখন পরিষ্কাররূপে 
দেখিতে পাইতেছি।' কিন্তু এই অভিমত পণ্ডিতমহল মানিয়া লইতে 
পারেন নাই। ফলে চণ্ডীদান সমস্যাটি এখনও সমন্যাই রহিয়। গিয়াছে । 
সে যাই হোক, সমস্ত! যাহাই থাকুক ন। কেন শ্রকষ্ণকীর্তনের কাব্যমূল্য 
অনন্বীকার্য। কাব্যের সন-তারিখের চেয়েও কাব্যরম আস্বাদন পাঠকের 
পক্ষে অধিকতর কাম্য। এই কাব্যরস আস্বাদন করিবার পূর্বে আমর! 
কাব্যটির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । র 

কাব্য-বিশ্লেষণ_ শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাব্যটি তেরো খণ্ডে বিভক্ত-_ 
(১) জন্মখণ্ড (২) তাম্থুলথণ্ড (৩) দানখণ্ড (৪) নৌকাখণ্ড (৫) ভারখণ্ড 
(৬) ছত্রধণ্ড (৭) বুন্দাবনখণ্ড (৮) কালীয়দমনখণ্ড (৯) যমুনাখণ্ড 
(১০) হারখণ্ড (১১) বাণখণ্ড (১২) বংশীথগ্ড (১৩) বিরহখগ্ড। 
কাহিনীটি হইতেছে__ 

কংস ইত্যার্দি অত্যাচারী পাষগুদের দমন করিবার জন্য এবং 
ভূভার হরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মর্তে ৫্দবকীর উদরে জন্মগ্রহণ 
করিলেন। দেবী লক্ষমীও গোকুলে সাগর গোয়ালার ঘরে রাধারূপে 
জন্ম নিলেন। রাধার রূপ অসামান্য-_- 
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তীনভূবনজনমোহিনী । 
রতিরসকামদোহনী ॥ 
শিরীষকুহুমকোঅলী। 
অদ্ভুত কনক পুতলা। 


কৃষ্ণ রাধার অনামান্ত রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়। তাহার সঙ্গে 
মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি রাধার মায়ের পিসী 
বড়াই ( বড়াঘ়ি ) বুড়ীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বুড়ী রাজী হইল । 
কু তাহার মারফত রাঁধাকে তানম্বুল পাঠাইলেন | বুড়ী গিঘ্া। রাধাকে 
এই কু-প্রন্তাব জ্ঞাত করাইল। তাহার কামোদ্দীপনার জন্ত বলিল-__ 
নিশিত নপন দেখিল জগন্নাথ । 
শুন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ ॥ 
কনকপদ্মকোরক সম ছুঈ তনে। 
পরনি বিকল ঠভল ছুনহ মদনে ॥ 
রাপা ভীষণ ক্ুন্ধ হইলেন । তিনি বলিলেন__ 
তো! মোর বড়ায়ি মে] তোর নাতিনী। 
এবেসি তোন্ধার মুখে শুনী হেন বাণী ॥ 
এহা বুলী বড়াঘ্িক চড়ে মাইল রোষে। 
বানলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ীদানে ॥ 


বুড়ী রাগে জলিতে লাগিল। নে সাশ্রুনেত্রে গিয়া কানাইয়ের 
কাছে তাহার এই ছুর্গতির কথ! জানাইল-_ 
কোপে কতে! মোকে হাথে না ছুইল সামী । 
গালিহে। সাহুড়ী স্থানে না পাইল আঙ্গী ॥ 
তোন্ষার কারণে কাহ্াঞ্জি এতেক বএসে। 
বড় অপমান পাইলে? এবে খাইৰে। বিসে ॥ 
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কষ ঠিক করিলেন রাধ। ঘখন মথুরাতে ক্ষীর, ছান। বিক্রয় করিতে যাইবে 
তখন দানী সাজিয়। (পারঘাটে শুক্ধ আদায়কারী) রাধাকে জব্দ করিবেন । 
বড়াই বুড়ীর অভিভাবকত্বে রাধ। মখুরার উদ্দেশ্টে যাত্রা করিলেন । কৃষঃ 
পারঘাটে বসিয়।রহিয়াছেন। রাধাকে দেখিতে পাইয়াই তিনি বলিলেন__ 
আন্গ! ছাড়ি জাইবি কোণ পথে । 
আজি পড়িল মোর হাথে ॥ 
রাধা ভীত হইয়া বড়াইকে বলিলেন_-আমি এগার বৎসরের বালিক।। 
বারে বছর না হইলে দেহদান কর। যায় না। 
অথচ, “কাহু মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে । মে আমাকে-_ 
পরিহাস করে দানছলে। 
কাঞ্চলী ভাগিতে চাহে বলে ॥ 
রাধা অতঃপর কৃষ্ণকে অনেক বুঝাইলেন, কখনও বা ক্রুদ্ধ হইলেন, 
কখনও ব। অভিশাপ দিলেন। সতীত্বই নারীর প্রধান ধর্ম, তাহা রাধা 
কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি দস্তরমত কোমর বীধিয়' 
কৃষ্ণের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন-__ 
বড়ার বহুআরী আঙ্গে বড়ার ঝী। 
মোর বূপ যৌবন তোমঙ্ষাতে কী॥ 
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে । 
আরতিল কাক তাক ভখিতে ন। পারে ॥ 
সতীত্ব সম্পর্কে রাধ। অত্যন্ত সচেতন-__ 
সেসি নারী যে হএ সতী। 
যাক উপভোগে নিজ পতী ॥ 
রাধ!1 কৃষ্ণকে রাজা কংসের এবং তাহার স্বামী আইহনের ভঙ্গ 
দেখাইলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নাছোড়বান্দা। কারণ “তার বিরহে চিত্ত 
বেআকুল'। অতঃপর কৃষ্ণ রাধাকে বুঝাইলেন__ 


বড়, চণ্ডীদাস ও শ্রীকুষ্ণকীর্তন ৭১ 


এ রূপ যৌবন নব ঘীর নহে 
মনে ভাব গো-আলী। 
রতি উপভোগে সফল কর 
পরিতোষ বনমালী ॥ 
রাধা কৃষ্ণকে তছ্ত্তরে বলিলেন যে, তিনি কৃষ্ণের মাতুলানী। 

মাতুলানীর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার মহাপাপ। কুষ্ণ ঠাট্টা করিয়া 
বলিলেন-_ 

নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী। 

রঙ্গে ধাধালী বোলে দেব বনমালী ॥. 
ক্চ রাধাকে আরও বুঝাইলেন _ 

আশু জান্ব মুকুলিল ভরে নোতআ্বাইল ভাল। 

নহুলী যৌবন রাখিবি কত কাল ॥ 

তোক্ষার যৌবন রাধে পাণির ফোট]। 

চিরকাল ন। রহিবে থাফি জাইবে খেোটা ॥ 
কৃষ্ণ রাধার মন ভিজাইবার জন্য স্ততি করিতে লাগিলেন__ 

তোন্ধে গাঙ্গ বারাণলী সরুপেমি জান। 

তোদ্ধে মোর সব তীথ তোন্ধে পুণ্যস্থান ॥ 
সেই সঙ্গে বল প্রয়োগের ভয়ও দেখান হইতে লাগিল। রাধ1 তখন 
নিজের বপ-যৌবন ও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বোধ হয় 
অন্ত জনমে তিনি কোন পাপ করিয়াছিলেন তাই আজ তাহার 
এই ছুর্দশ। | 


অনন্ত জরমে গুরু ত্রান্ষণেরে 
দিলে। নান দছুখভারে। 
তেকারণে বিধি যত ছুখগণ 


লেখিল সাঠীহারে ॥ 
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রাধ। কাদিতে লাগিলেন--. 
ঘরত বাহির নহে! বড়ায়ি গো 
স্বামীর বড়ই ছুলালী ৷ 
নির্দয় কাহ্াঞ্জির হাঁথে পড়িলে? 
মোএঞ আবালী গো-আলী ॥ 
রাধা! আরও বলিলেন-_ 
ধিক জাউ নারীর যৌবনে । 
মোর ছুঈ আখি ধারা শ্রাবণে। 
কি কলি কি কলি বিধি নিরমিঅ। নারী : 
আপনার মাসে হরিণী জগতের €বরী ॥ 
রাধা স্থির করিলেন-_ | 
আর ন। পিন্ধিবে! বড়াফি জ্রঙ্গ পাটোল । 
এহ দেখি মাগে কাহ্াঞ্জি বিরহের কোল ॥ 
মুছিঅ। পেলাইবে বড়ায়ি সিথের সিন্দুর | 
বাহুর বলয়! মো করিবে। শঙ্খচ্র ॥ 
ছিগ্িআ পেলাইবে। বড়ারি সাতেসরী হার। 
যা দেখিত্। মাঙ্গে কাহাঞ্ি নিবিড় শৃঙ্গার 
রাধা কষ্কচকে লোভ দেখাইলেন-_ 
প্রথম যৌবন €মার মুদিত ভাগার । 
হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজ-মুক্তুতার হার ॥ 
এহ] আভরণ কাহ্থাঞ্চি সব মোর নে। 
বেরি এক কাহ্াঞ্চি মোক ঘর জাইতে দে ॥ 
রাধা অস্তিষ মিনতি জানাইলেন-__ 
যবে কাহ্ছাঞ্জি করিবেক বলে । 
ঝাপ দিবে! যমুনার জলে ॥ 
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কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রাধ] কাদিতে লাগিলেন 
এবং বড়াই বুড়ীকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে আবেদন 
জানাইলেন। বড়াই ফৌোকল। মুখে হালিতে থাকিল। রাধ। উপায়ান্তর 
ন। দেখিয়া রাজী হইল । 

তবেমি জানিল আদ্গে টবের ঘটন। 

আঙ্গা ন। ছাড়িব কভে। নান্দের নন্দন | 
কিন্ত অন্থরোপ জানাইল-_ 

আতিশয় না চাঁপিহ অধর দাতে। 

সখি সব দেখি বুলিব দন্তঘাতে । 

নখখাত না দিহ মোর পয়োভারে। 

আইহন দেখিলে মোর নাহিক নিস্তারে | 

অতঃপর হৃরতক্রিয়া আরম্ভ হইল । রাধার অনুরোধ বিস্বৃত হইয়। 

রুষণ ষত্তহন্তীর ন্যায় কম্মলবন মথিত করিলেন । শুধু তাই নয় রাধার 
গহনাপত্রও নব লুটিয়৷ নিলেন। বাড়ীতে গিয়! কি বলিবে রাধার হইল 
এই চিন্তা 

প্রথমে কাটিআ! টেল সাতে সরী হার। 

কানের কুগুল নিল মুকুট মাথার ॥ 

সব আভরণ যোর কাটি নিলে বলে। 

বুধি বোল এবেঁ ঘর জায়িব কোন ছলে ॥ 
রাধার এই অবস্থা! দেখিয়া 

রাধাক দেখিঅ। বড়ায়ি মনে মনে হাসে। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ীদাসে ॥ 

অতঃপর নৌকাখণ্ড। কৃষ্ণ কাণ্ডারী সাজিয়! ঘথুরাযাত্রিণী গোপী- 

গণকে যমুনা পার করাইলেন। রাধাকে একলা! পার করিবার সময় 
নৌক] ডুবাইয় তাহার উপর নানাবিধ অত্যাচার করিলেন। ভারখণ্ডে 
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কৃষ্ণ রাধার দধি ছুগ্ধের পনর বহন করিলেন । ছত্রখণ্ডে রাধার মাথায় 
ছাতা ধরিলেন। কিন্তু রাধার প্রতি প্রেমবশতঃ তিনি এরূপ করিলেন 
না। “রাধ! সঙ্গে জাএ বাটে বাটে । রতি আশে না ছাড়এ পাশে ।' 
বুৰাবন খণ্ডে কৃষ্ণের বনবিলান ও রাসলীল1। আবারও রাধার উপর 
অত্যাচার | যমুনা! খণ্ডে কালীয় নাগকে দমন করিবার জন্য কৃষ্ণের 
যমুনার জলে ঝাপ দেওয়া । রাধ! বিচলিত হইলেন এবং এই সর্বপ্রথম 
কৃষ্ণের প্রতি তাহার অস্থরাগ প্রকাশ পাইল। হারখণ্ডে রাখ! তাহার 
হার কৃষ্ণ চুরি করিয়াছেন বলিয়! বশোদ|র কাছে বিচার প্রার্থী হইলেন ।' 
বাণখণ্ডে কৃষ্ণ মদন বাণে রাধাকে কামাতুরা করিরা তুলিতে লাগিলেন । 
রাধার মনে এইবার কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জন্সিল। কিন্তু এই 
অনুরাগ কামোদ্দীপন। চরিতার্থ করিবার বানন। ছাড়। আর কিছুই নয়। 
কৃষ্ণ গৌর়ারের মত রাধাকে যখনই পাইয়ছেন তখনই উপভোগ 
করিরাছেন। রাধ। সর্বদাই প্রবল বাধ! দিতেন কিন্ত আস্তে আস্তে এই 
বালিকার দেহে ও মনে কাষের জোরার আনিল। কৃষ্ণের তখন কাধ 
নিদ্ধি হইয়া গিয়াছে । রাধাকে তখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। 
বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বাশী শুনির। রাধার আকুলতা | 
কে ন। বাশী বাএ বড়াঘি কালিনী নইকুলে। 
কে ন। বাশী বাএ বড়ানি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেম্সাকুল মন। 
বাশীর শবর্দে মো আউলাইলে? রান্ধন ॥ 
কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত করাইয়। দিবার জন্য রাধা বড়াইকে অনুরোধ 
করেন । বড়াই আমল দের না । রাধ। নিশীথে অভিনার করেন কিন্ত 
কৃষ্ণ আসেন ন।। 
কাব্যের শেষখণ্ডে রাধাবিরহ । রাধা আর নহা করিতে পারেন 
না। তিনি বড়াইকে বলেন-__ 
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মুণ্ডিআা পেলাইবে৷ কেশ জাইবে! নাগর । 

যোগিনীরূপ পরী লইবে। দেশান্তর ॥ 

বাঘ ভালুকে বা আক খাউ। 

কাহ্াঞ্চির উদ্দেশ্টে পরাণ জাউ ॥ 

যর্বে ডুবি মরে যমুনা তরঙ্গে । 

তবে লিবেঁ। গিতব। কাহ্ছের সঙ্গে ॥ 
কষ এখন সাধু সাজিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাধ। তাহার মাতুলানী 
কাজেই তিনি আর তাহার সঙ্গে মিলিত হইবেন না। প্রতিহিংসার 
কথাও রুষ্ণ ভূলিতে পারেন না। রাপা তাহার তাশ্ুল ফেরৎ দিরাছিল, 
দ্ূতীকে মারিয়াছিল, ভার বহাইয়াছিল, ছাতা ধরাইপ্লাঁছিল কাজেই 
এ রকম নায়িকাকে তিনি চাহেন না। তাহ ছাড়া তাহাকে কংস 
নিধন করবার জন্তে মথুরাদ্ধ যাইতে হইবে । এ নব ছ্যাবলামি করিবার 
নমর তাহার নাই । রাধার ক্ষম। প্রার্থনা ও কাতরতান্ন কৃষ্ণের ক্ষণিক 
দরা হইল । তিনি বনিলেন, রা! তাহার উরুতে মাথা রাখিয়া 
শ্ুইলেন। রাধা দুমাইর। পড়িতেই কৃষ্ণ পলাইয়া মথুরার চলিয়া 
গেলেন । জাগিরা উঠিরা রাধা হাহাকার করিতে লাগিলেন। 
এইখানেই কাব্যের শেব। 

 শ্ীকুষ্চকীর্তনে আধ্যাত্মিকতা_অনেকের ধারণ। যেহেতু 

শ্কষ্খকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বিবৃত ইইয়্াছে এইজন্য ইহাতেও 
আধ্যাত্মিকতা রহিয়াছে । তাহাদের মতে ভগবান যাহাকে অনুগ্রহ 
করিবেন বলির স্থির করেন তাহার উপর জোর করিয়াই অনুগ্রহ 
চাপাইয়! দেন। তখন সেই ব্যক্তির ভগবান সম্পর্কে চেতনা আসে 
এবং তাহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার মধ্য আকুলত। দেখ। দেয় ; 
কিন্ত শ্রীক্রষ্ণকীর্তনের এই ব্যাখ্যা শ্রধু তাহারাউ করিতে পারেন ধাহার! 
“ক” দেখিলেই কৃষ্ণ ভাবেন। 
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প্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণ ও গীতগৌোবিন্দের প্রভাব-_শ্রীকষ্- 
কীর্তনের রচয়িতা যে, সপপ্ডিত ছিলেন তাহা এই কাব্যে প্রচুর সংস্কৃত 
গ্লোকের ব্যবহার হইতেই বোঝা যায়। তিনি যে, পুরাণাদি সযত্তে 
পাঠ করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ এই কাব্যেই ছড়াইয়! রহিয়াছে । 
বস্ততঃ পুরাণ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দকে অবলম্বন করিয়াই তিনি 
শ্রীকষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন । 


শ্ীকুষ্ণকীর্তনে “জন্মখণ্ডএ অত্যাচারী কংলের নিধনের জন্ত 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী যে-ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহ! সম্পূর্ণ ই 
পুরাণান্তর্গত কাহিনীর দ্বার। প্রভাবান্বিত। এই কাহিনী ভাগবত পুরাণ 
ও বিষুপুরাণে রহিয়াছে । প্রন্দাবন খণ্ড, “কালীয়দদন খণ্ড) ও 
“যমুনা খণ্ড'-এর বর্ণনাতেও ভাগবত পুরাণের প্রভাব লক্ষণীয়। 
যমুনাথণ্ডে রুষ্ণ কর্তৃক গোগীগণের বস্বহরণ পৌরাণিক ঘটনা । প্দানখণ্ড' 
ও “নৌকাখণ্ড কবির মৌলিক সৃষ্টি বল। যাইতে পারে । শ্রীকুষ্ণকীর্তনে 
পুরাণের প্রভাব থাকিলেও কবি পুরাান্তর্গত ঘটনাকে তাহার কল্পনার 
রঙে রডীন করিয়া তুলিয়াছেন 


গীতগোবিন্দ হইতে কবি বহু অলঙ্কার আহরণ করিয়। তাহার কাব্যে 
প্রয়োগ করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের অনেকগুলি শ্লোককে তিনি হুবহু 
ভাষান্তরিত করিয়াছেন । যেমন-_ 
গীতগোবিন্দ__রতিস্থখসারে গতষভিসারে মদনমনোহর বেশম্‌। 
ন কুরু নিতম্থিনি গমন বিলম্বনমন্ছনর তং হাদয়েশম্‌ ॥ 
শ্রীকষ্ণকীর্তন_-তোর রতি আশোমাশে গেল৷ অভিনারে। 
নকল শরীর বেশ করি মনোহরে ॥ 
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে। 
' তোঙ্গার সঙ্কেত বেণু বাজএ যতনে ॥ 


বড়, চণ্ডীদাস ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন ৭৭ 


গীতগোবিন্দ__স্তনবিনিহিতমণপি হারমুদারম্‌ 
সা মন্ুতে কশতন্ুরিব ভারম্‌ 
ৃ রাধিক1 তব বিরত কেশব । 
শ্রারুষ্ণকীর্তন__তনের উপর হারে । 
মানএ যেহেন ভারে 
অতি হৃদয়ে খিনী রাধ। চলিতে ন1 পারে ॥ 
গীতগোবিন্দ_-বদনি যদি কিঞ্চিৰপি দস্তরুচিকৌমুদী 
হরতি দরতিমিরমতিঘোরমূ। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন__য্দ কিছু বোল বোলমি তবে দশনরুচি তোন্ষারে । 
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার হন্দরি রাধা আঙ্গারে ॥ 
পুরাণ ও গীতগোধিন্দই শুধু নয় বিগ্ভাপতির অনেক পদের সঙ্গেও 
শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের অনেক পদের মিল দেখ! যাইতেছে । 
কাব্যমূল্য শ্রীকুষ্ণকীর্তনের বিষয়বস্্ব বর্ণনায় কবি নিঃসন্দেহে 
গ্রাম্য রুচি ও স্থুলত্বের পরিচয় দিয়াছেন । বালিক। রাধার রূপ ও 
দেহ সম্পদ দেখির! রুষ্ণ মুগ্ধ হইলেন এবং এই তন্গদেহখানিকে উপভোগ 
করিবার জন্য তাহার মনে দারুণ আকাজ্ষা! জন্মিল। কিন্তু সতীত্ব ধর্মে 
গভীর বিশ্বাসী রাধ। তাহাকে পাতা দিলেন না। কৃষ্ণ যখন কোনভাবেই 
রাধাকে কাবু করিতে পারিলেন না তখন তাহার উপর বলপ্রয়োগ 
করিলেন। আস্তে আস্তে রাধার দেহ ও মনে কামের আগুন জলিয়া 
উঠিল। কৃষ্ণের কিন্তু তখন উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । তিনি 
রাধাকে নির্মম প্রত্যাখ্যানের দ্বার! প্রথম যে, রাধা রাজী হয় নাই, 
তাহার দূতীর গালে চড় মারিয়াছিল, তাহাকে দিয়া ভার বহাইয়াছিল 
সেই অপমানের প্রতিশোধ লইলেন। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ মোটেই 
প্রেমিক নহেন। তিনি প্রতিহিংসা পরায়ণ, গৌয়ার প্রকৃতির কামার্ত 
যুবক মাত্র । 
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চণ্ডীদান সমাজ জীবন হইতেই এই স্থল প্রেমকাহিনীর উপাদান 
নংগ্রহ করিয়াছিলেন । “এদেশে বালিকার সহিত চিরদিন যুবকের 
বিবাহ হইয়! থাকে । বালিকার হৃদয়ে কন্দর্প-ভাব জাগাইয় তুলিবার 
ভার স্বামীই গ্রহণ করে-_বালিকাবধূর তন্মনোমস্থনেই তাহাকে প্রেম 
সুধার উদ্ধার করিতে হয়--কঠোর গীড়নে তাহার জীবন-অরণিতে 
ল্মলনার বন্থিকে জাগাইতে হয়। কিছুদিন ধরিয়। বালিকার জীবনে 
দারুণ পরীক্ষা চলিতে থাকে-_বালিকার ব্ষাঁয়সী আম্মীরার1 বড়াম্ির 
মতই সহায়ত! করে, আর অন্তরালে দাড়াইয়। হাসে। কোন পক্ষ 
হইতেই দয়ামায়ার কথাই নাই। তারপর কি হয় তাহ! আর বলিবার 
প্রয়োজন নাই। তবে এই পবন্ত বল। বার-_অনেক ক্ষেত্রেই রাধার 
জীবনের মত ট্রাজেডীও ঘটে । বঙ্গের ঘরে ঘরে বিবাহিত জীবনে 
যাহ! ঘটিত--কবি তাহাই রাধাশ্ঠ/মের মারফতে অত্যন্ত স্থলভাবেই 
এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন ।,--কালিদান রায়। 

এই কাব্যে স্থলতা॥ গ্রামারুচি ইত্যাদির ছড়াছড়ি থাকিলেও ইহাতে 
কবিত্বের অভাব 'নাই। রাধাচরিত্র অঙ্কনে কবি অনাধারণ দক্ষতার 
পরিচয্ন দিঘাছেন । একগুয়ে, জেদী ও কলহপরাঘ়ন। এক গ্রাম্যবালিকার 
অন্তরে আস্তে আস্তে প্রেমের বিকাশ ঘটাইয়। তাহ।কে পরিণানে 
যে-ভাবে বিরহকাতর। ভাবমরী নায়িকা পরিণত করা হইয়াছে, 
তাহাতে বিস্মিত না হইয়। পার। যার না। রাধার রূপ দেখির। কৃষ্ণের 
উন্মত্ত হওয়া, রাধাকে লাভ করিবার জন্য বড়ারির সঙ্গে কষ্ণের ষড়যন্ত্র, 
রাধ। ও কৃষ্ণের তীক্ষ বাক্যালাঁপ, রাধাকে কৃষ্ণের উপভোগ ও পরিণামে 
ত্যাগ-_-সমস্ত উপাখ্যানটি কবি প্রতিভার বলে নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইয়া 
উঠিয়াছে। সমস্ত কাব্যখানিতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতালগ্ধ 
জীবনবোধের সঙ্গে কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিবার ফলে ইহ] অপূর্ব 
সরসতা প্রাপ্ধ হইয়াছে । রাধারষ্ণের প্রেমকাহিনী নবোদিত বাঙ্গল। 
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ভাষায় প্রথম একটা সানগ্রিকরূপে এই কাব্যে দেখা গেল। গ্রন্থের 
পরিশেষে রাধার বিরহ-আকুলতা এত মর্মম্পশশা হইয়। উঠিয়াছে যে, 
আমরা তখন ইতিপূর্বে বণিত কাবে;; স্থলতা ও অশ্লীলত1 ভূলিয়া যাই। 
তখন মনে হয়, “কালিন্দী নদীর কুলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে- 

বংশীপ্বনি হইতেছে, বিশবব্রন্মাগুকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্মণ 
করিতেছে। বড়,চণ্ডীদান বাক্ালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি 
শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাশীর স্বরের নিকটে সকল তন্বকথা ও 
শান্্কথ! মিলাইয়! যায়) 

বিদ্যাপতি _প্রাকচতন্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বিছ্যাপতি 
মিথিলার (বিহারের দ্বারভার্গ। জেল। অঞ্চল ) রাজসভার কবি ছিলেন। 
তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
তাহার জীবন প্রসারিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রশ্বুলিতে 
পদাবলী রচন। কর। ছাড়া৪ তিনি “কীতিলত।" ও “কীতিপতাকা" নাষে 
ছুইথানি এতিহািক ঘুদ্ধবি গ্রহমূলক কাব্য, 'পুরুষপরীক্ষ” নামে একখানি 
আখ্যানগ্রন্থ, স্বৃতি ও পুরাণ ল্বন্ধীয় গ্রন্থ এবং শিব, দুর্গা ও গঙ্গাস্ততি- 
বিষয়ক কিছু গ্রন্থ সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষার রচন| করিপ়াছিলেন। 
তিনি পুরাপুরি বৈষ্ণব ছিলেন না । বৈষ্ণব ও শাক্ত সকল দেবদেবীই 
তাহার উপাশ্ত ছিল। বি্ভাপতির প্রতিভা এত বিচত্র ও বহুমুখী ছিল 
যাহ এ যুগের পক্ষে অকল্পনীয় । 

রাধাক্কষবিষয়ক বিছ্াপতির পদাবলীর অন্থুরণেই পরবর্তী 
আলঙ্কারিকগণ বেষ্ব কবিতার শ্রেণীবিভাগ করেন। এ যুগে মিথিল! 
ও বক্দেশ একই সাংস্কৃতিক স্থত্রে আবদ্ধ ছিল। বাঙ্গলাদেশ হইতে 
বহু ছাত্র মিথিলায় সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত যাইত। তাহারা ব্রজবুলিতে 
রচিত বিদ্যাপতির পদ বাঙ্গলাদেশে নিয়া আসিত এবং এইভাবেই 
বাঙজলাদেশে ব্রজবুলিতে পদ রচনার স্যত্রপাত হয়। পদাবলী 
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সাহিত্যের আদি রচয়িতারূপে বাঙ্গলা কাব্যে বিদ্যাপতির স্থান নির্দিষ্ট 
হুইয়। রহিয়াছে । বিদ্যাপতির পদাবলীতে 'রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিত, 
চৈতন্যদেবের ছায়াপাত হইয়াছে । বিগ্ভাপতি চেতন্যোত্তর যুগের' 
কবিদিগকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন ৷ (ঠৈতন্যোত্তর কবিদের 
প্রসঙ্গেই বিদ্যাপতির আলোচন৷ কর! হইয়।ছে। তৎপূর্বে চৈতন্যোত্তর 
যুগের পদাবলী সাহিত্যের ভূমিকা হিসাবে পদাবলী সাহিত্যে 
চৈতন্তদেবের প্রভাব, পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু 
আলোচন। করা হইল )। | 

পদ্দাবলী সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রন্তাব_টচতন্যদেব ১৪৮৬ 
ুষ্টাব্ধে দোল পূিমার দিন নবদ্ীপে এক ব্রাহ্মণ-পপ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেন। তখন হোসেন শাহ গৌড়ের রাজা । তখন দেশে নানা 
দিকেই প্রবল বিশৃঙ্খল! বিদ্যমান । মুসলমান শক্তির অত্যাচারে দলে 
দলে লোক বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছে । সমাজের 
উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ রাজদরবারে চাকুরী গ্রহণ করিয়৷ বিজাতীয় 
আচারের মধ্যে নিজদিগকে ডুবাইয়া দ্িলেন। এ সঙ্কটপূর্ণ সময়ে 
চৈতন্যদেব আবিভূ্তি হইয়া দেশের ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিলেন । 
সেই প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে । 

শ্রীচৈতন্ত ভক্তি ও প্রেষধর্ম প্রচার করিয়া আপামর জনসাধারণের 
হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। তাহার প্রমবিহ্বল মৃতি ভক্ত কবিগণের 
অন্তরে এক নৃতন দিগন্ত খুলিয়া দিল। শ্রচৈতন্যের মধ্যে তাহার 
কুষ্ণপ্রেম-বিরহিনী শ্রীমতীর প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ফলে 
তাহাদের রচিত কাব্য এক নৃতন আদর্শে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আলোচনার ছলে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে-তাৎপর্ধ প্রকটিত করিলেন ( বৈষ্ণব মতবাদের 
উৎন-_পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে), তাহা 


চৈতন্তোত্বর যুগের কবিবুন্দ ৮১ 


এ যুগের কবিদিগকে বিশেষভাবে অন্প্রাণিত করিল। প্রাক্চতন্য 
যুগের কবিরা রাধ1 কৃষ্ণ লীল। বর্ণনায় মধুর-রসের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি 
করিয়াছিলেন কিন্তু এই হেমকান্তি পন্্যালীর শুদ্ধ ও পবিত্র আচরণ 
তাহাদিগকে সংযত করিল ।॥ ঠচতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং মানসে 
অবস্থান করাইয়া তখনকার কবিরা পদ রচন! করিলেন। মহাপ্রভুর 
নৃতন ধর্ম শুধু এক স্থবিপুল কাব্য্থষ্টিরই প্রেরণা দিল না৷ ইহ! নৃতন 
দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত-স্থষ্টিরও মৃলীভূত কারণ হইয়! দ্াড়াইল। বৈষ্ণব 
কবির এ দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্র-নির্দেশিত পথেই তাহাদের অন্থপম 
কাব্যকুহ্থম ফুটাইয়! তুলিঘ্াছিলেন। তাহার তিরোধানের ( পুরীতে 
১৫৩৩ খুষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে) পর একদল অসাধারণ. পণ্ডিত ও 
প্রচারক মগুলীর সহযোগিতায় এই ধর্ম বাঙ্গালী জাতির মর্মমূলে 
প্রবেশ করে । 


চতন্যোতর যুগের কাবিবন্দ 


বোড়শ শতাব্দী-_(১) নরহরি সরকার (২) লোচনদাস 
(৩) জ্ঞানদাল (3) বলরাম দাস (৫) বাসুদেব ঘোষ (৬) গোবিন্দ ঘোষ 
(৭) মাধব ঘোষ (৮) বংশীবদন চট্ট (৯) বাহ্ছদেব দত্ত (১০) মুরারি গুপ্ত 
(১১) মুকুন্দ দত্ত (১২) গোবিন্দ আচাধ (১৩) রামানন্দ বন্থ (১৪) নয়নানন্দ 
মি (১৫) শিবানন্দ চক্রবর্তাঁ (১৬) যছুনন্দন চক্রবতাঁ (১৭) উদ্ধব দাস 
(১৮) অনন্ত দাস (১৯) কবিশেখর ব। রায় শেখর (২০) চৈতন্য দাস 
(২১) কছ্তদান (২২) দুঃখী শ্যামদাল। 

ইহাদের প্রায় সকলেই চৈতত্তদেবের সমসাময়িক ছিলেন। 

সপ্তদশ শভাব্দী_(১) গোবিন্দদাস কবিরাজ (২) নরোত্বম 


দাস (৩) ঘনশ্যাম দাস। 
ঙ 


দ২. বৈষ্ণব কবিতা £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


অষ্টাদশ শতাব্দী-_(১) চন্দ্রশেখর (২) শশিশেখর (৩) রাধামোহন 
(৪) নরহরি ওরফে ঘনশ্যাষ চক্রবর্তী । 

চৈতগ্য-সমসাময়িক বৈষ্কব আচার্ষগ্ণ_অদ্ধৈত আচার্য, 
নিত্যানন্দ, হরিদাল। 

নবদ্বীপের প্রধান অনুচরগণ- শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্, 
মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব ঘোষ, গদাধর পণ্ডিত। 

নীলাচলের অন্ুচর ও পারিষদগণ-__ন্বরপ-দামোদর, রামানন্দ 
রায়, গদাধর পণ্ডিত, হরিদাম, কালী মিশ্র, সার্বভৌম ভষ্টাচাধ, পরমানন্দ 
পুরী, রবুনাথ দাস, জগদানন্ব পণ্ডিত। 

বৃন্দাবনের ষট গোদ্ছামী_(১) রঘুনাথ দান (২) রঘুনাথ ভট্ট 
(৩) গোপাল ভট্ট (৪) রূপ (৫) ননাতন (৬) জীব । ইহাদের মধ্যে শুধু 
জীব গোস্বামী চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই গোস্বামীর 
চৈতন্তদেবের নির্দেশে বুন্দাবনে থাকিয়া টবঞ্ব-শান্ত্র রচনা! করেন এবং 
টৈষ্বধর্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। ইহারাই বৃন্দাবনের তীর্থ 
সকল প্রকটিত করেন এবং প্রধান প্রধান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। 

বৈষ্ণব রূসশাস্ত্র_বূপ গোস্বামীর _-(১) ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ (২) 
উজ্জ্লনীলমণি।; লোচন দাসের-__ছুর্লভসার; কবিবল্পভের রসকদন্ব। 
বৈষ্ণব কবিতা রচনায় বৈষ্ণব কবিরা এই সকল রসশাস্ত্রের নির্দেশ 
অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। এইজন্য €বঞ্ণব কবিতাকে 
বৈষ্ণব তত্বের রসভাষ্য বল। হয়। 

বৈষ্ণব কাব্য-সঙ্কলন গ্রন্থ-__নপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই সকল 
' সঙ্কলন গ্রন্থের কাজ স্থুরু হয়। 

সপ্তদশ শতাব্দী-_রামগোপাল দাস--রাধাকষ্ণরলকল্পবন্পী এবং 
চতন্যতত্বনার। নিত্যানন্দ দাস-__প্রেম বিলাস। (শ্রীনিবান আচার্য 
ও তাহার নহকমীদের অনেক তথ্য । বাঙ্গলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের 


পদাবলীর বিভিন্ন বিভাগ ৮৩ 


ইতিহাস )। নন্দকিশোর দাস-_-রসপুষ্পকলিকা বা রসকলিক1। 
পীতান্বর-__রসমঞ্ররী, অইরস ব্যাখ্যা । মনোহর দাস-__দিনমণি চন্দ্রোদয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দী _বিশ্বনাথ চক্রব্তা__ক্ষণদাগীতচিন্তামণি। নরহরি 
চক্রবতাঁ_গীতচন্দ্রোদয়। রাধামোহন ঠাকুর _পদামৃত সমৃদ্র । দীনবন্ধু 
দাস__সঙ্কীর্তনামৃত। রাধামুকুন্দ দাস-_মুকুন্দানন্দ। কমলাকান্ত-_ 
পদরত্বাকর। গোকুলানন্দ নেন-_ পদকল্পতরু_শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন গ্রস্থ। 
ইহাতে দেঁড়শতের অধিক বৈষ্ণব পদকর্তার ৩১০১টি পদ আছে। 

বৈষ্ণব কবিতার শ্রেণীবিভাগ _বিদ্ভাপতির পদাবলী হইতেই 
ঠবঞ্চব কবিতার শ্রেণী বিভাগটি স্পষ্ট হইয়া! উঠে। অতঃপর চৈতন্তোত্তর 
যুগে রনশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযারী নায়িকা বিভাগ ও পদাবলী বিভাগ 
করা হয়। 

পৃর্দাবলী বিভাগ-(১) গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক (২) 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল। (৩) বূপবর্ণন1 (৪) পূর্বরাগ ও অনুরাগ (৫) বূপানথরাগ 
(৬) অভিনার (৭) মান ও কলহান্তরিত। (৮) বংশী ও নৃত্যশিক্ষা 
(৯) প্রেম-বৈচিত্য ও আক্ষেপান্থুরাগ (১*) মাথুর প্রবাস বা বিরহ 
(১১) ভাবোলান ও মিলন বা ভাবনশ্মিলন (১২) নিবেদন (১৩) প্রার্থনা । 

বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন। পরে কর। হইতেছে । 

মধুব রনকেই শুঙ্গার রস বলা হয়। শৃকঙ্গার রসের দুইটি ভেদ £ 
বিপ্রলম্ত ও সম্ভোগ । নায়ক নায়িকার মিলনের পূর্বের বিভিন্ন অবস্থা 
সঞ্জাত রলই হইল বিপ্রলন্ত শৃকঙ্গারের রস। পূর্বরাগ, মান, প্রবাল, 
প্রেমবৈচিত্তয, রূপানুরাগ, আক্ষেপাঙন্গরাগ এইগুলি বিপ্রলম্ত শৃঙ্গারের 
অন্তর্গত । বিপ্রলন্ত শৃঙ্গারই নম্তোগাত্মক শৃঙ্গারকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। 
ভাবোল্পাস ব৷ মিলন হইতেছে সন্তোগাত্মক শৃঙ্গার । 

পদ্দাবলীর নায়িকার ০শ্রণীবিভাগ _পদাবলীর নায়িকাকে 
বিভিন্ন অবস্থান্থ্যায়ী আটটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । ইহাই নায়িকার 


৮৪ বৈষ্ণব কবিতা £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিষ্লেষণ 


অষ্ট অবস্থা? । (১) অভিসারিক1--প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্তু 
সঙ্কেতিত কুঞ্জে গমনকারিণী (২) বাসর সঙ্জা-প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের 
জন্য নিজদেহ ও কুঞ্জ সজ্জিত করিতে নিরতা (৩) উতৎকন্ঠিতা_ সঙ্কেত 
কুঞ্ধে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রতীক্ষারতা (৪) বিপ্রলন্ধা_ 
প্রিয়তমের দ্বারা প্রতারিতা (৫) খণ্ডিতাঁ প্রতিনায়িকার নিকট 
গুছতে আগমনরত নায়ককে দেখিয়া রুষ্টা (৬) কলহান্তরিতা-_-খণ্ডিতা 
নায়িক। যান করিয়া! থাকেন__মানে নায়ককে হারাইয়া অনুতপ্ত 
(৭) প্রোষিতভর্তকা- কৃষ্ণের বিদেশ অর্থাৎ মথুর। গমনে রাধার বিরহিণী 
অবস্থা (৮) স্বাধীনভর্তৃক।_নায়ককে নিজের অধিকারের মধ্যে 
লাভকারিণী।-৬/ 

পদাবলীর সঙ্গীত সম্পদ ও কীতন--পদাবলীর যে-শুধু অপৃৰ 
কাব্যসম্পদেরই আকর তাহা নহে ইহ। এক মনোরম সঙ্গীত রীতিকেও 
বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব পদকারগণের অনেকেই সঙ্গীত 
বিশারদ ছিলেন। যে-কীর্তন সঙ্গীত বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
বৈষ্ণব পদকারগ্রণই তাহার স্থষ্টিকর্তা। এই কীর্তনের পুরোভাগে 
ছিলেন শ্রীচৈতন্ত । তিনিই দ্লবদ্ধভাবে নগর সঙ্গীর্তনের প্রবর্তক। 
পালাবন্দী পদাবলী-কীর্তন-রীতির প্রথম স্থত্রপাত হয় খেতরীর উৎসবে । 
এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন নরোভম দাস । খেতরী (মালদহ 
জেলার পদ্মাতীরে ) তাহার জন্বস্থান। শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দের এবং 
রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নরোত্তম এক বিরাট মহোতৎসবের 
আয়োজন করিসাছিলেন। ইহাতে বাঙ্গলা দেশের সকল বিশিষ্ট 
বৈষ্ুবেরা যোগদান করিয়াছিলেন । এই উৎসবে যে-কীর্তন পদ্ধতি 
অন্থসরণ কর! হয় স্থানীয় পরগণ। গড়ানহা'টার নাষানুসারে ইহার নাম 
হয় গড়ানহাটী কীর্তন। পশ্চিমবঙ্গের রাণীহাটা, মান্দারণ, ঝাড়খণ্ড, 
অনোহরসাহী ইত্যাদি পরগণার নামানুসারে (এ সকল অঞ্চলে বৈষ্ণব 


গৌরচন্দ্রিকা ৮৫ 


স্কতি ছিল ) রেণেটা, মান্দারনী, ঝাড়খণ্ডী ও মনোহরসাহী কীর্তনের 
উদ্তব হয়। 


গোৌরচান্ডিকা 


গৌরচন্দ্রকে লইয়া রচিত পদমাত্রই গৌরচক্দিক। নহে ৷ 

সাধারণভাবে গৌরচন্দ্রিকা কথাটির অর্থ হইতেছে গৌরচন্্র স্বন্ধীয় 
কোন কিছু ব! গৌরাক্গরূপ চন্দ্রের কিরণ। এই সাধারণ অর্থে বৈষ্ণব 
পদাবলীর গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পদকেই গৌরচন্জ্রিকা বলিতে হয়। 
কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে এই অর্থে গৌরচক্দ্রিকাকে গ্রহণ করিলে চলিবে 
না। (বৈষ্ণব পদাবলীতে বিশেষ করিয়া পালাবদ্ধ রসকীর্তনের ক্ষেত্রেই 
গৌরচন্দ্রিকার বিশেষ অধিকার অর্থাৎ & ক্ষেত্রে গৌরচক্ড্রিকা একটি বিশেষ 
অর্থে ব্যবহৃত হয় | শ্রীরাধ1! ও কৃষ্ণের অপাথিব প্রেমলীলাকে পরিণতির 
নানা স্তরে বিভক্ত একটি সমগ্র মানবিক প্রেষকাহিনীরূপে কল্পনা করিয়া 
বৈষ্ণব কবিরা ইহাকে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিনার, বিরহ, মাথুর- 
বিরহ, ভাবসক্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পালাতে বিস্াস্ত করিয়া ইহাকে 
একটি স্থুনিদি্ট রসপরিণতি দিয়াছেন । এই সকল পাল। সম্পর্কে বিভিন্ন 
কবির রচিত পদগুলিকে অর্থাৎ সমরসের পদাবলী যথাক্রমে সাজাইয়! 
যে লীলাগান করা হয় তাহাকেই পালাবদ্ধ কীর্তন বল! হয়। 
পালাবদ্ধ লীলাকীর্তনের সময়ে যে-বিষয়ের, যে-রনের কৃষ্ণলীলা গীত 
হইবে, তাহার ভূমিকা হিলাবে সেই পালার রসছ্যোতক যে গৌরপদ 
গীত হয় তাহাই বিশিষ্টার্থে প্রকৃত গৌরচ্দ্রিকা ॥) বিভিন্ন লীলারসের 
জন্য বিভিন্ন গৌরচনক্্রিক! গত হইয়া থাকে । কিন্তু কেন? 

বৈষণবের দৃষ্টিতে শ্রীটচতন্ত স্বয়ং ভগবান শ্রীক্ষ্জ। তিনি রাধ! ও 
রুষ্ণের যুগলবিগ্রহ। অন্তরঙ্গে তিণি *কৃষ্ধ, বহিরঙ্গে তিনি রাধা । 
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গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ভাব-বুন্দাবনে কান্ত কুষ্ণের 
সঙ্গে কান্তারূপ ভক্তের (যাহার প্রতীক শ্রীরাধ। ) প্রেষলীলাই গৌড়ীয় 
বৈষ্বের একমাত্র কাম্য । এই প্রেমলীল! বিপ্রলম্ত ও সম্ভোগ শৃঙ্গার 
অঙ্থ্যায়ী অর্থাৎ মধুর রসের অহুবতী হওয়! চাই । রাধাভাবে ভাবিত 
মহাপ্রতৃ গৌরচন্দ্র ছিলেন বিপ্রলভেের মৃতিমান বিগ্রহ। কান্ত কৃষ্ণের 
সঙ্গে কান্তা গৌরচন্দ্রের মানন প্রেমলীল! তাহার ভক্তমগ্ডলী বারবার 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মহাপ্রতুর দিব্যোন্সাদে এই লীলার 
বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। মহাপ্রতৃর মধ্যেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব রাধা- 
কৃষ্ণের অলৌকিক _প্রেমলীল! প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। তাহার 
বহুবিচিত্র ভাবলীলার কোন্টিতে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোন্‌ 
বিশেষ দিকটি ব্যপ্রিত হইয়াছে তাহ! তাহারা অনায়াপেই বুঝিতে 
পারিরাছিলেন। মহাগ্রভূর ধর্মসাধনার মধ্যে কষ্ণপ্রেমের যে-প্রগাঢ়ত। 
ছিল, শ্রীুষ্কে লাভ করিবার জন্য যে-আকুলতা ছিল তাহ। বিরহিণী 
শ্রীরাধার প্রেমবিহ্বলতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাপ্রভুর এই 
প্রেমলীলার প্রত্যক্ষদশী' ভক্তদের মধ্যে অনেকেই কবি ছিলেন; 
যেষন- বংশীবদন চট্ট, নরহরি সরকার, বাস্থদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, 
গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি । তাহার! গৌরচজ্দের ভাববিলানের বিভিন্ন চিত্র 
তাহাদের রচিত কবিতায় নিপুণ চিত্রকরের মত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
তাহার] গৌরলীলাকে বুন্দাবনলীলার ভাবপ্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কাজেই বৃন্দাবনলীলার ভূমিকারূপে কীর্তনের আসরে 
ষে, গৌরলীল1 গীত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি! ্ঞ গৌরচক্দ্িক1_ 
শুনুবামাত্রই রদজ্ঞ শ্রোত! বুঝিতে পারেন যে, আনরে বৃন্দাবনলীলার 
কোন্‌ স্তরটি গীত হইবে । যেমন-- 


- শী তি ৪৮ জট ৪ 


আজু হাম কি পেখলু নবহ্ীথচন্দ । 
করতলে বয়ান. করই অবলম্ব ॥ 


গৌরচক্দ্রিক] ৮৭ 


খনে খনে গতাগতি করু ঘরপস্থ । 
খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥ 
অথবা, 
সহচর অঙ্গে গোর৷ অঙ্গ হেলাইয়!। 
চলিতে ন1 পারে খেনে পড়ে মূরছিয়৷ ॥ 
অতি দুরবল দেহ ধরণে ন। যায়। 
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥ 
কোথায় পরাণনাথ বলি খেনে কান্দে। 
পূরব বিরহ-জরে থির নাহি বান্ধে ॥ 
এই গৌরচন্দ্রিকা যখন গীত হয় তখন পূর্বরাগে উদ্বেগাকুল শ্রীরাধার 
চিত্রই শ্রোতার মানসনয়নে ফুটিয়া উঠে । তাহার নয়নে ভালিয়া উঠে 


শ্রীরাধার এই মুত্তি__ 
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায়। 
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন 


কদম্বকাননে চায় ॥ 

আমর! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈষ্ণবের তত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্ত্ 
একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ । এই উভয় ভাবেরই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ 
রহিয়াছে । তবে রাধা-কৃষ্ণের বিপ্রলস্ত-সম্ভোগাত্মক প্রেমানন্দই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবের কাম্য। আর মহাপ্রভু ছিলেন বিপ্রলভ্তের মূর্ত প্রতীক । 
কাজেই রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের ব্ূপই গৌরচক্দ্রিকায়ু অপ্রিক স্থান 
পাইয়াছে। ) মাখুর বা বিরহের গৌরচন্দ্রিকায় মহাপ্রতুর ভাব হইতেছে 
রাধাভাব। _. 

_ কৃফভাব নই [ লইয়াও রহ যাও রহু গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রহিয়াছে । এঁ সকল 
পদের অনেকগুলি গৌরচন্দ্রিকারূপেও গীত হয়। কৃষ্ণের বাল্যলীনা, 
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কালীয়দমন, পূর্বগোষ্ঠ, উত্তরগোষ্ঠ প্রভৃতির গৌরচন্দ্রিকায় গৌরের 
কষ্চভাব। এই সকল পদকে ব্যাপক অর্থে গৌরচত্দ্রিকা বলিলেও 
বিশিষ্টার্থে এগুলি গৌরচন্দ্রিকা নহে । তেমনি প্রেমাবতার গৌরচন্দ্রের 
নগরকীর্তন, নামকীর্তন, বৃন্দাবনলীলাকীর্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার কীর্তনের 
পুরোভাগে অধিষ্ঠান একান্তই স্বাভাবিক । (ই সকল কার্তনের প্রারস্ভে 
গীত গৌরপদগুলিকেও সাধারণভাবে গৌরচত্দ্িক? বলা হয়। 

_ কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ হইলেই তাহাকে 
গৌরচন্দ্রিক1 বল! যায় না। গৌরচন্দ্রকে লইয়! বৈষ্ণব কবির! অসংখ্য 
পদ রচনা করিয়াছেন । গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক কালের এবং 
টচতন্যোত্তর যুগের ঠবষ্চব মহাজনের শ্রীতচতন্তকে দেখিয়াছেন অন্তরে 
রুষ বাহিরে রাধারূপে | কিন্তু তাহার “রাধাভাবছ্যুতিক্থবলিত কৃষ্ণস্বরূপঃ 
মৃতিই বৈষ্ণবপদকর্তাদের ভাবকল্পনাকে অধিকতর উজ্জীবিত করিয়াছে। 
ইহা ছাড়া গৌরাঙ্গবিষয়ক অন্য যে-সব পদ আছে সেগুলি মুখ্যতঃ 
মহা প্র্র মহিমাজ্ঞাপক অথবা মাহাম্্যজ্ঞাপক। এইগুলি স্থল অর্থে 
গৌরচক্দ্রিক1 হইলেও বিশিষ্টার্থে নর । গৌরাঙ্গবিষয়ক, যে-সব পদে 
াধাকুফের লীলারন আভানিত হয় নাই সেই সব পদকে গৌরচক্জ্রিক! 
বলা চলে না। যেষন__ 








নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে 
পুলক-মুকুল-অবলম্ব 
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত 
বিকশিত ভাব কদন্ব ॥ 
কি পেখলু' নটবর গৌরকিশোর । 
ইত্যাদি পদটি । এই পদটিতে অভিনব কল্পতরুলম নটবর গৌরকিশোরের 
রূপ ও মহিমা জ্ঞাগন কর! হইয়াছে । এই পদটিতে 'অবিরত প্রেমফল 
বিতরণে অখিল মনোরথ পূর'-_দয়াল প্রেষের ঠাকুরের চিত্র থাকিলেও 


গৌরচনক্দ্রিক ৮৯ 


ইহাতে শ্রীরাধাকুষ্ণের লীলার আভাসিত হয় নাই। কাজেই ইহা 
গৌরপদ হইলেও গৌরচক্দ্রিকা নহে । তেমনই-- 


্ম্পক শোন-_ কুহ্থম কনকাচল 
জিতল গৌর-তন্র-লাবণি রে। 
উন্নত গীষ দীম নাহি অনুভব 


জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে ॥ 
জয় শচীনন্দন রে। 
অথব। 
২৬৮ পরশ-মণির সাথে কি দিব তুলন। রে 
পরশ ছোয়াইলে হয় নোনা। 
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিরা গাইয়৷ রে 
রতন হইল কত জন।॥ 


মথব। সন্গযাসব্রতধারী গৌরাঙ্গের, _- 


কি লাগিয়া! দণ্ড ধরে অরুণ-বনন পরে 
কি লাগিয়৷ মুড়াইল কেশ। 
, কি লাগিয়া মুখ-টাদে রাঁধ! রাধা! বলি কাদে 


কি লাগিয়া! ছাড়িল নিজ দেশ ॥ 

প্রভৃতি পদে গৌরাঙ্গের বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিলেও ইহারা 
গৌরচন্দ্রিক! নহে । টৰষ্ণব সাহিত্যে গৌরচন্দ্রিক৷ কথাটির প্রয়োগ হয় 
রাধা-রুষের পালাবদ্ধ লীলাকীর্তনের অংশরূপে। এই পালাকীর্তনে 
যে-রসের অবতারণা কর! হর তাহার রসগ্যোতক ও ভাবাহ্ুকূল যে 
গৌরপদ পালার প্রারস্তে গীত হয় তাহাই গৌরচন্দ্রিক1। গে'রপদ 
রসকীর্ভনের অচ্ছেছ্য অঙ্জন্বরূপ নহে, এইগুলি অনেকটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও 
গৌরাক্ষলীলার পরিপোষক | কিন্তু গৌরচক্দ্রিকাকে রাধাকৃষের লীলা- 


৯৪ €ষ্ণব কবিতা ঃ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিঙ্লেষণ 


কীর্তন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! দেখিলে চলিবে না কারণ ইহা লীলা- 
কীর্তনের অচ্ছেছ্য অঙ্গ ও ভূমিকা] স্বরূপ । 

রাধা-কষ্ণের প্রেমলীলার ভূমিকাম্বরূপ ঠচতন্যদেবের পুখ্যলীলাকে 
স্মরণ করিবার আর একটি কারণও আছে। রাধারুষ্ণের প্রেমলীল। 
শ্রবণ করিলে সাধারণ নরনারীর প্রেষকাহিনী বলিয়াই মনে হইতে 
পারে। কিন্তু তৎপূর্বে চৈতন্তলীল! স্মরণ করিলে শ্রোতার মন রাধা- 
কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে আাশ্রর করিয়া কামগন্ধহীন বৈকুঞঠলোকে পৌছিতে 
পারে। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি একবিন্দু কর্পুরের মত ব্রজলীলাকে 
মধুর ও স্থবানিত করিয়া তোলে। এইদিক দিয়াও গৌরচন্দ্রিকা গীত 
হইবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে । 


গোৌরচক্ডিকা ।চতন)দেবের জীবনালেখাা 


বৈষ্ণব সাহিত্য গৌরচন্দ্রিকা কথাটির প্রয়োগ হয় রাধাকৃষেের 
পালাবদ্ধ লীলাকীর্তনের অংখরূপে। এই পালাকীর্তনে যে-রসের 
অবতারণা করা হয় তাহার রসগ্ভোতক ও ভাবান্থকূল যে-গৌরপদ 
পালার প্রারন্তে গীত হয় তাহাই গৌরচক্ক্রিকা। গৌরচন্দ্রিকার পদগুলির 
প্রয়োগ এইবূপ বিশিষ্টার্থে হইলেও এই পদ্গুলিতে গৌরচন্দ্রের জীবনের 
বিভিন্ন দিকের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৌরচন্দ্রিকাকে রাধাকৃষের 
লীলাকীর্তন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। কারণ ইহা 
লীলাকীর্তনের অচ্ছেছ্য অঙ্গ ও ভূমিকাস্বরূপ। 

গৌরাঙ্গদেবের রাধাভাবছাতিস্ৃবলিত জীবনের আলেখ্যই যে, 
শুধু গৌরচন্দ্রিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন নয়, তাহার সন্গ্যাস জীবনের 
ছবি এবং প্রেমাবতারের রূপটিও এ সকল পদে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
তবে বিশিষ্টার্থে এই পদগুলি গৌরচক্দ্রিকা নহে। এইগুলিকে গৌরাঙ্গ 
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বিষয়ক পদ বলা হইয়া থাকে । অবশ্ঠ সামগ্রিকভাবে রাধাকষফের 
প্রেমলীলার গ্যোতক গৌরাঙ্গবিষ্নক পদ এবং টৈতন্যদেবের জীবনের 
অন্যান্ত দিকের উপর যে-নব পদ রচি * হইয়াছে উহাদিগরকে সাধারণভাবে 
গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ বল1 যাইতে পারে। এসকল পদকে অবলম্বন 
করিয়া টচতন্থদেবের জীবনের ও চরিত্রের একটি চমৎকার আলেখ্য 
নির্মাণ করা যাইতে পারে। যেষন,-নীরদ নয়নে, নীরঘনসিঞ্চনে' 
পদটি। এই পদটিতে জীবন্ত প্রেষভাবের বিগ্রহ মহা প্রভুর মৃতিটি ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। প্রেমে বিভোর দয়াল ঠাকুর স্থরধুনীতীর উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমণ 
করিতেছেন। তিনি স্বগাঁয় বৃক্ষ কল্পতরুর মতই অকৃপণ। ভক্তরা এই 
অভিনব কল্পতরুর নিকট হইতে তাহাদের অভীষ্ট বস্তব লাভ করিয়া কৃতার্থ 
হইতেছেন। এই পদটিতে যদিও রাধাঞ$্ষ্জের প্রেমলীল1 আভাসিত হয় 
নাই এবং সেই অর্থে ইহাকে গৌরচন্দ্রিক1 বলা যায় না, তথাপি নবদ্বীপের 
পথে পথে প্রেমবিতরণকারী চৈতন্যদেবের মৃত্তিটি এই পদে অত্যন্ত 
মনোহর ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই পদটি গোবিন্দদানের রচনা । 
গৌরচন্দ্রিক1 বর্ণনায় গোবিন্দদান প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । 

গোবিন্দদাসেরই অপর একটি পদ “ম্পক শোনকুস্থম কনকাচল*'** । 
উন্নত গ্রীবাবিশিষ্ট গৌরচন্দ্রের দেহস্্ষমা এই পর্দে বণিত হইয়াছে। 
গৌরদেহের লাবণ্য চম্পক, শোনপুষ্প এবং স্ত্বর্ণগিরিকে পরাজিত 
করিয়াছে । €সই হেমকান্তি মহামানবের অন্তর প্রেমে ভরপূর । তিনি 
মু মৃহ হাসিতেছেন, গদগদকঠে মধুর বচন ধ্বনিত করিতেছেন। 
কখনও ব1 প্রেমবন্তায় তাহার হৃদয় প্লাবিত হওয়ায় দুই চোথ হইতে 
অন্দাকিনীধার বহির্গত হইতেছে । প্রেমে বিভোর মহাপ্রভুর ষে 
মৃন্তিট আমাদের মাননপটে চিরমুদ্রিত রহিয়াছে এই পদটিতে তাহাই 
যেন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । এই পদটিও বিশিষ্টার্থে গৌরচন্দ্রিক। 
নহে। এইটি গৌরাঙ্গদেবের যেন একটি জীবনালেখ্য। 
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গোবিন্দদাঁসের অপর একটি পদ উল্লেখ করা যাইতেছে । মহা প্র 
আ-ছ্বিজচগডালে প্রেষ ও ভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন, মানুষে মানুষে কোন 
প্রভেদ তাহার কাছে ছিল না। বরং যাহারা সমাজে পতিত, অবহেলিত 
ছিল তাহাদের প্রতি প্রভুর করুণ! ছিল অপরিসীম, "পতিত হেরিয়া 
কাদে, স্থির নাহি বাধে, করুণ নয়নে চায় । অতুল্য ত্বর্ণনিন্দিত উজ্জল- 
কান্তি গৌরাক্গদেবের দেহ ঘন ঘন ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছে, প্রেমে তিনি 
বিভোর। তিনি বর্ণাশ্রমের বিভিন্নতা এবং ধনী বা দরিদ্র কাহারও 
প্রভেদ বা দোষ গণ্য করেন না। [প্রেষধনরূপ অমূল্য রত্বে তিনি সমস্ত 
পৃথিবীবাসীদিগকে ধনী করিলেন। এই পদটিতেও (প্রেমাবতারের 
জীবনের একটি স্থন্দর চিত্র ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, যদিও বিশিষ্টার্থের কথা 
বিবেচনা করিলে ইহাকেও গৌরচন্দ্রিক! বল] যায় না। 

গোবিন্দদান মহাপ্রভুর তিরোধানের অনেক পরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মহাপ্রভৃকে স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য তাহার হয় 
নাই। তবুও তাহার অনাধারণ কবিকল্পনা ছিল বলিয়া এবং তিনি 
চৈতন্তদেবের প্রশিষ্য ছিলেন বলিয়া মহাপ্রত্থুর প্রেমঘন মৃষ্ভিটি অতি 
সবন্দররূপে ফুটাইর়া তুলিতে নক্ষম হইয়াছেন। 

বাস্দেব ঘোষ মহাপ্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, এইজন্যই তিনি 
মহাপ্রভুর ভাববিলাসের বিভিন্নরূপ নিপুণ চিত্রকরের মত ফুটাইয়া 
তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। €চতন্যদেব নন্গ্যাস ধর্ম গ্রহণ করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন, ইহার পূর্বাভাস পাইর) বিঝ্ুপ্রিয়া বিহ্বল। হইয়া পড়িয়াছেন। 
তিনি কাদিতে কাদিতে শাশুড়ী শচীমাতাকে তাহার এই ছৃশ্চিন্তার 
কথা ব্যক্ত করিতেছেন ; বিষুপ্রিয়ার এই নিদারুণ অমঙ্গল আশঙ্কা 
বাহ্ছদেব ঘোষের, “পাগলিনী বিষুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে এই পদটিতে 
হুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও এই পদটিতে গৌরাঙ্গদেবের 
প্রত্যক্ষ বর্ণনা নাই, তবু পরোক্ষে সন্ধ্যাসব্রতধারী চৈতন্তদেব আমাদের 
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নয়নসম্ুথে প্রতিভাত হন। এই পদটিও গৌরচক্দ্রিকা নহে। বান্থ 
ঘোষের, “কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে, কি লাগিয়া 
মুড়াইল কেশ" এই পদটিতে চৈতহ' দেবের সন্ন্যাসত্রতধারী মৃক্তিটি ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। চৈতন্যদ্দেব গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, হস্তে তাহার 
দণ্ড; তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়! বিপুল বিশ্বে নিজেকে বিস্তার 
করিয়া দিতেছেন। তাহার ছুই চক্ষু হইতে উষ্ণ প্রেমাশ্র বহির্গত 
হইতেছে । সকলে তাহাকে ফিরাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছেন । 
কিন্তু তিনি রাধ। রাঁধ। বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নিজদেশ পরিত্যাগ 
করিলেন। ইহাঁও গৌরচন্দ্রিকা নহে । 


বাহ্ছদেব ঘোষের, “আজিকার ন্বপনের কথাঃ, এই পদটিতে 
শচীমাতার ন্বপ্নের কথা বণিত হইলেও চৈতন্তদেবের জীবনের একটি 
স্রন্দর চিত্র আমর! দেখিতে পাই । শচীমাতা ন্বপ্র দেখিতেছেন,_- 


ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির ঠৈলাম 
নিষাইয়ের গলার সাড়। পাঞ? 
আমার চরণের ধুলি নিল নিমাই শিরে তুলি 


পুন কাদে গলায় ধরিয়া 

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে 
রহিতে নারিলাম নীলাচলে। 

তোমারে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে 
কাদিতে কাদিতে ইহা বলে॥ 


আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি 
হেনকালে নিদ্রাভক্গ ৫হল। 
পুন ন। দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে 


কাদিয়া রজনী পোহাইল ॥ 
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চৈতন্তলীলার অপর একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা গোবিন্দ ঘোষের, “€হদেরে 
নদীয়াবাসি করে মুখ চাও, পদটিতে চৈতন্দেবের যে মৃগ্তিটি ফুটিয়া 
উঠিয়াছে তাহ! স্বভাবতই আমাদিগকে আকুল বুন্দাবনবাসীদের কাতর 
অনুনয় উপেক্ষা করিয় শ্রীকুষ্ণের মথুরাগমনের চিত্রটি মনে করাইয়া দেয়। 

পরমানন্দ ঠাকুর তাহার, পরশ-মণির সাথে, কি দিব তুলনা রে 
পদটিতে গৌরাঙ্গদেবের করুণাঘন মৃক্তিটি অঙ্কিত করিয়াছেন। 
গৌরাঙ্গদেবের গুণ স্পর্শমণি, কামধেনু অথবা কল্পতরু প্রভৃতি সব কিছুর 
অপেক্ষাই অধিক। তিনি অধাচিতভাবে আপামর সকলকেই পপ্রেমধন 
বিলাইয়া দেন। ইহাও বিশিষ্টার্থে গৌরচন্জ্রিক! নহে । 

বল্লভদ[সের, “নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে, আইলা 
সবাই শান্তিপুরে' পদটতে সন্গযানগ্রহণের পর ঠৈতন্যদেবের সঙ্গে 
শচীমাতার মিলনের করুণ দৃশ্যটি অত্যন্ত জীবন্ত হইফ়্া বিকশিত 
হইয়াছে। নন্গ্যানী পুত্র মাতাকে প্রণাম করিতে গেলে মাতা তাহাকে 
বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পুত্র কেন সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছে পুনঃপুনঃ 
নেই কথাই জিজ্ঞানা করিতে থ/কিলেন। শচীধাতা যখন-_- 


এ ডের কৌপীন পরি কি লাগির। দণ্ড ধরি 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষ। মাগি, 
জীবন্ত থাকিতে মার ইহ। নাহি নহা যার 


কার বোলে হইল! বৈরাগী ॥ 
বলেন তখন পাষাণের অন্তর ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। এ পদেরই 
প্রারভ্ে-__ 
নিতাই করিয়। আগে চলিলেন অনুরাগে 
আইল! নবাই শান্তিপুরে | 
মুড়াইছে মাথার কেশ  ধর্যাছে সন্গালীর বেশ 
_. দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে। 


গৌরচন্দ্রিক। চৈতন্তদেবের জীবনালেখ্য ৯৫ 


করযোড় করি আগে দাড়াইলা যায়ের আগে 
পড়িলেন দণ্ডবৎ হহয়া, 
ছুই হাত তুলি বুকে ৭ দিয়া চাদ-মুখে 
কাদে শচী গলায় ধরিয়া ॥ 
বর্ণনার মধ্য দিয়া মহাপ্রভু যেন মৃদ্িমান বিগ্রহরূপে আমাদের নয়ন 
সম্মুখে প্রতিভাত হন । 
রাধামোহন ঠাকুরের _ 
'আজু হাম কি পেখলু* নবদ্বীপচন্ৰ | 
করতলে করই বদন অবলন্ব 
পুন পুন গতাগতি করু ঘরগন্থ, 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥ 
এবং জ্ঞানদাসের-_ 
নহচর-অঙ্গে গোর। অঙ্গ হেলাইয়া, 
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মৃরছিয় ॥ 
অতি ছুরবল দেহ ধরণে না যায়। 
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর-মুখ চায় । 
কোথায় পরাণ নাথ বলি খেনে কান্দে। 
পূরব বিরহ-জরে থির নাহি বান্ধে ॥ 
এই ছুইটি পদে রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের বিরহাকূল যৃদ্ভিটি 
আমাদের নয়ন সম্মুখে ভানিয়! উঠে। 
মহাপ্রভুর জীবন-কাহিনী ছিল অলৌকিক । রাধাভাবে ভাবিত 
হইয়া! তিনি লীলারনে নিমগ্ন থাকিতেন। তাহার বাহৃজ্ঞান থাকিত না, 
তিনি কখনও কাদিতেন, কখনও আবেশে নৃত্য করিতেন, কখনও বা 
তাহার দেহে প্রেমজনিত স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি বিকার দেখ। 


৯৬ বৈষ্ণব কবিতা ঃ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


দিত। গোৌরাঙ্ষ বিষয়ক পদকর্তাগণ মহাপ্রভুর এই ভাববিলান স্থনিপুণ 
চিত্রকরের মত তাহাদের রচিত পদ্দে চিত্রায়িত করিয়াছেন । 


বাজযলীলা ও কালীয়দজন 

বাঙ্যলীলার পদগুলিতে বাংসল্যরসের প্রকাশ । ইহার স্থায়ীভাব 
'বৎসলতা' নামে রতি। এইখানে কৃষ্ণের বা ভগবানের সঙ্গে ভক্তের 
পাল্য-পালক সম্পর্ক অর্থাৎ ভক্ত মাত! বা পিত! এবং ভগবান সন্তান । 
সন্তানকে মাতা-পিত। অন্তরের যে-স্সেহ ভালবানা লইয়! লালন পালন 
করেন, প্রয়োজন হইলে তাড়ন1 ও ভত্সনা করেন এইখানেও তাই। 
বাৎসল্যরসের পদগুলিতে শান্তের কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, দান্যের সেবা, সথ্যের 
বিশ্বমন বিছ্ভষান, তহুপরি মতাপিতার মমতা! ইহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া 
এই পদগুলিকে মধুষয় করিয়া তুলিয়াছে। 

শিশু যখন হাটিতে শিখে, নাচিতে পারে তখন মায়ের কত আনন্দ । 
গোপাল নাচিতে শিখিয়াছে__ 

দেখনিরা রামের মাগে। গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া। 
কোথ1 গেল নন্দ রায় আনন্দ বহিয়! যায় 
নয়ন ভরিয়া দেখসিয়] | (যাদবেন্দ্) 

যশোমতী গোপালের মুখচুম্বন করিয়া আবার তাহাকে নাচিতে 
বলেন। নাচিবার জন্য তাহাকে ক্ষীর-ননী খাইতে দেওয়ার লোভ 
দেখান-__ 


কহে শুন যাহমণি তোরে দিব ক্ষীর-ননী 
খাইয়া নাচহ মোর আগে। 
নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি 


কর পাতি নবনীত মাগে ॥ 


বাল্যলীল1 ও কালীয়দমন ৯৭ 


রাণী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর 
অতি সুশোভিত ভেল তায়। 
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিন্কিণী বাজে 
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥ (ঘনরাম দাস) 
পুত্র দোষ করিলে মা তাহাকে যখন তাড়ন। করিয়া থাকেন তখন 
পুত্রের আর অভিমানের সীম1 থাকে না। এই ভাবটি, বলরাম দাসের 
একটি পদে বাস্তব রসাশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে__ 


দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে 
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা। 
না থাকিব তোমা ঘরে অপযশ দেহ মোরে 


মা হইয়া বলে ননি-চোরা ॥ 


কৃষ্ণ সখাগণের সহিত ধেনু চরাইতে যাইবেন। মায়ের প্রাণ 
আতঙ্কে মরে । তাই যশোদ1] বলেন-_ 


শাদাম স্দাম দাম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তো সভারে। 
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাস্কুর 


গোপাল লৈয়! না যাইহ দূরে ॥ 


মায়ের মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। তাই সখাদের তিনি 
বিশেষ করিয়। সাবধান করিয়। দেন__ 


সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়! মাঝে 
ধীরে ধীরে করিহ গমন । 
নব তৃণাক্কুর আগে রাঙ্গা! পায় যদি লাগে 
প্রবোধ না মানে মায়ের যন ॥ (বলরাম দাস) 
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গোপাল ভারি ছুষ্ট১ মায়ের কথা শুনিবে কিনা কে জানে? 
হয়তো ছুটিয়া ধেহুগণের আগে যাইবে, তাহারা তখন হয়তো শিং 
দিয়া গুতাইয়! দিবে। মায়ের মন অমঙ্গলের আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া যায়। 
যাদবেন্দ্র দাসের এই পদটি যেন মাতৃধ্দয় ছানিয়। রূপ পরিগ্রহ 
কৰিয়াছে-_- 
আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেস্থুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি। 
নিকটে রাখিহ ধেন্ু পূরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥ 
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে 
শ্রদাম স্থদাম সব পাছে। 
তুষি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও 
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে। 
ক্ষুধা পেলে চাঞা। খাইও পথ-পানে চাহি যাইও 
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে । 
কারু বোলে বড় ধেন্ু ফিরাইতে না যাইও কানু 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥ 
বালাযালীলায় সখ্যরসের পদও রহিয়াছে । সখাগণকে সঙ্গে লইয়। 
কুষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নানা আনন্দ-খেল! চলিতেছে__ 
এই ধরণের পদ বাল্যলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়। 


বিবিধ কুহ্ম দিয়া নিংহাষন নিরমিয়া 
কানাই বমিল। রাজাসনে । 
রচিয়। ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম 


গদ গদ নেহারে বদনে ॥ (উদ্ধব দাস) 


বাল্যলীলা ও কালীয়দষন ৯৪ 


গোধূলি ঘনাইয়া৷ আমিয়াছে। “কৃষ্ণ চাদমুখে বেণু দিয় ধেনুগণকে 
একত্র করিয়! সখাগণকে লইয়। ঘরে ফিন্িতেছেন-- 


শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম 
আর শিশু চলে ভাহিন বাম। 
শ্ীদাম স্দাষম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে 


তার মাঝে নবঘন-শ্ঠাম ॥ (বলরাম দাস) 


কালিন্দীর এক হুদ্দে কালীয় নাগ বাস করে । তাহার অত্যাচারে 
নকলে অস্থির-_ 


বিষ উলিয়া জলে প্রাণী যায় যদি কুলে 
জলের বাতান পাঞা মরে। 
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরি আছে কত 


বিষ-জাল। সহিতে না পারে ॥ 


সেই কালীয় নাগকে দমন করিবার জন্য বালক কৃষ্ণ হুদে নামিলেন। 
তাহাকে আর উঠিতে না দেখিরা ব্রজবানিগণ কাদিয়! আকুল। অতঃপর 
সেই নাগকে দমন করিয়া তিনি তীরে উঠিলেন। ব্রজবানিগণের 
আনন্দাশ্র বহিতে লাগিল-__ 
বিষ-জলে জন্গু দাহন ভেল। 
ব্রজ-প্রেমামুতে শীতল কৈল ॥ 
ধৈছন যাহে করই সম্ভাষ। 
সব আলিঙ্গয়ে গদ-গদ-ভাষ ॥ ( মাধবদাস ) 
বৈষ্ণৰ কবিরা মানবিক প্রেমের আধারেই ভগবৎ প্রেমকে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। কাজেই তাহার। মানবের সমস্ত স্েহ-ভালবাসা-প্রেষ 
সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছেন। “যখন দেখিয়াছে মা 
আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হদয়খানি 


১** বৈষ্ণব কবিতা : দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


মুহূর্তে মূহূর্তে ভাজে ভাজে ভুলিয়া এ ক্ষুত্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেই্টন 
করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার 
ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে । বাল্যলীলার পদগুলিতে স্মেহার্র ভক্ত- 
হুদয় আপনার সন্তানকে বেষ্টন করিয়াই আপনার ঈশ্বরকে খুঁজিয়া 


পাইয়াছে। 


1. পুর্বরাগ, জপানুরাগ বা জপোললাস 
( মিলনের পূর্বে পরস্পরের দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির দ্বারা নায়ক- 
নায়িকার চিত্তে যে অন্থরাগ জন্মে তাহাকে পূর্বরাগ বলে। পূর্বরাগ 
বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি বিশি অংশ অর্ধিকার করিয়া রহিয়াছে। 
শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে যে-গভীর রূপমুগ্ধতার ভাব আসিয়াছে 
এবং তাহার ফলে তাহার যে-চিত্রচাঞ্চল্য ও আত্মবিস্বৃতি ঘটিয়াছে 
তাহাকে অরলম্বন করিয়া অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হইয়াছে । 
কৃষ্ণের প্রতি রাধার অন্থরাগ শুধু যে, কৃষ্ণের বূপকে অবলম্বন করিয়াই 
সঞ্চার হইয়াছে এমন নহে । কৃষের নাম শুনিবামাত্রেই রাধার মনে 
অন্থরাগ জন্মিয়। যায়। কারণ কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ তাহার 
আত্মার মধ্যে রহিয়াছে । আসল কথ। কৃষ্ণের অসামান্তা রাধা! নিজের 
অন্তর দিয়াই স্থষ্টি করিয়! নেন । 

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণের কথা ও রাধার 
রূপ দেখিয়। কৃষ্ণের আকৃষ্ট হওয়ার কথাও 'পূর্বরাগ' অধ্যায়ে বণিত 
হইয়াছে । রাধ! যেমন কৃষ্ণকে চাহেন, কও তেমনি রাধাকে চাহেন-_ 
যেষন বাস্তব জগতে নর ও নারী পরম্পরকে আকর্ষণ করে। পূর্বরাগের 
পদগুলিতে পরমাস্মা-জীবাজ্মার পারস্পরিক লীলার কথা থাকিলেও 


পূর্বরাগ, রূপাহ্ুরাগ বা! বূপোল্লাস ১০১ 


ইহা! এমনভাবে মানবিক প্রেমের আধারে রচিত হইয়াছে যে, এই 
বিভাগের পদগুলি প্রেমের কবিতা হিনাবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে 

পূর্বরাগের কবিতাতে রাধার পূর্বরাগের কথাই সমধিক প্রকাশিত 
হইয়াছে। পূর্বরাগের কবিতায় প্রথমে রূপের প্রতি অন্রাগের কথাটি 
আসে। এই রূপবর্ণনায় বিগ্াপতি ও গোবিন্দদান সর্বাধিক দক্ষতা! 
প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্বরাগের গভীর ভাব-গ্যেতক ও আতিমূলক 
পদগুলির অধিকাংশই চণ্ীদান ও জ্ঞানদাসের রচনা । রাধার রূপ 
বর্ণনায় বিশেষ করিয়া নবোতিন্নযৌবনা রাধার বর্ণনায় বিদ্যাপতি 
অলাধারণ নৈপুন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন 1৫4 €-০০ 
“প্রথমতঃ রাধার পূর্বরাগের কথাই আলোচনা করা যাক। রাধা 
কৃষ্ণের যে-রূপ দেখিয়! মুগ্ধ হইয়াছেন তাহা গোবিন্দদাসের ণল ঢল 
কাচা, অঙ্গের লবণি'--এই পদটিতে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে । 
শ্রীষ্ণের অপরূপ তরলত পূর্ণ লাবণো যেন পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। 
এই চারু অঙ্গকান্তি দেখিয়া রাধ! মুগ্ধ । কৃষ্ণের ঈষং হাসির তরঙ্গে 
মদনও মৃচ্ছিত হয়, রাধার চিত্ত যে, ব্যাকুল হইবে তাহাতে আর 
আশ্চর্য কি! বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে, 
রাধাকে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করিতে করিতে চলিয়াছেন। তাহার গলায় 
মালতী ফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফৌোটা। এই রূপ দেখিয়া রাধ। 
আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। (কি করিয়। নাগরের সঙ্গে তিনি মিলিত 
হইবেন ইহাই হইল তাহার চিন্তা) গোবিন্বদাসের__ 

রূপে ভরল দিঠি  “ নোঙর পরশ মিঠি 
পুলক ন1 তেজই অঙ্গ। 
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত 
না শুনে আন পরসঙ্গ | 


১০২ €বঞচব কবিতা £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


সজনি, অব কি করবি উপদেশ ।. 
কাছ্ছ-অন্গরাগে মোর তম্থ-মন-মাতল 
না শুনে ধরম-লব-লেশ ॥ 


এই পদটিতে রাধার গভীর অন্থুরাগের কথা, রুষণের রূপ ও বংশীব্বনি 
শ্রবণে তাহার তন্ু-মন মত্ত হওয়ার কথ! অপরূপ ভঙ্গিতে রূপায়িত 
হইয়াছে । কাহ্ন তাহার শ্রবণ ও মন এমন করিয়া অধিকার করিয়। 
রহিয়াছেন যাহাতে অন্য কোনদিকে তাহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই । 
তাহার এই বেপথুমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া স্বামী ও গুরুজনেরা তর্জন 
গর্জন করেন। কিন্ত রাধার তাহাতে হাশ্যোদ্রেক হয়। কারণ ধাহার 
মন শ্যামরূপে আচ্ছন্ন হইয়া আছে এ-সকল তর্জন গর্জন যে, তাহার 
কাছে কত অর্থহীন ইহা গুরুজনের1 কি বুবিবেন । ৪ 


আবক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে 
যব ধরি পেখলু কান। 
কতশত কোটি কুহ্বম-শরে জর জর 


রহত কি যাত পরাণ ॥ 
সজনি, জানলু বিধি মোহে বাম। 
দুহু লোচন ভরি যে! হরি হেরই 
তছু পারে মঝু পরণাষ ॥ 


গোবিন্দদাসের এই পদটিতে কৃষ্ণপ্ূপের যে, কিরূপ অসাধারণ 
সম্মোহন শক্তি তাহ। ব্যক্ত হইয়াছে । অর্ধেকের অর্ধেকেরও অর্ধেক 
নয়নপ্রান্ত দিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধ। মদনবাণে জর্জরিত হইয়াছেন, 
প্রাণ আছে কি নাই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। সেই হরিকে 
যে-নারী ছুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পারে শ্রীরাধা তাহার পায়ে প্রণাষ 
জানাইতেছেন। 


পূর্বরাগ, বূপান্থরাগ বা রূপোল্লাস ১০৩ 


_ “বিষ্ভাপতির রাধ1 বহু কিছুর সঙ্গে তুলনা! করিয়াও কৃষ্ণের কূপ যে- 
কি, তাহা! বুঝিয়! উঠিতে পারিতেছেন না। কষ্ণকে তিনি,_ 
হাথক দরপণ ম' ক ফুল। 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাস্থুল ॥ 
হদয়ক মৃগষদ গীমক হার। 
দেহক সরবস গেহক সার ॥ 
পাখীক পাখ মীনক পাণি। 
জীবক জীবন হাষ এঁছে জানি ॥ 
এইরূপে বর্ণনা করিয়াও তাহার অপরপত্তের সীমা পাইতেছেন না। 
তাই তিনি বলিতেছেন ;-- | 
তুহ্ু কৈছে মাধব কহ তৃহা' মোয়। ূ 
বিদ্যাপতি কহ ছুছু" দোহা হোয় ॥ ৮ 2 
বিগ্ভাপতির অপর একটি পদেও রাধার কৃঞ্রূপের প্রতি গভীর মুগ্ধতা 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধ] স্থির করিয়াছিলেন রৃষ্কূপ যাহাতে দেখিতে 
না হয় তজ্জন্য তিনি মুখ অবনত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু পারিলেন 
না। কিভাবে তাহার রূপমুদ্ধ নয়ন বারেবারে কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত 
হইল এবং পরিণামে তাহার সর্বাঙ্গ পুলকচঞ্চল হইয়া উঠিল তাহ 
বিদ্ভাপতি মনোহর অর্থালক্কারের মাধ্যমে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন-__ 
অবনত আনন কএ হম রহলিহু" 
. বারল লোচন-চোর। 
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল 
জানি সে চাদ চকোর॥ 
ততহু" সঞ্চো হঠে হঠি যোঞ্ে আনল 
ধএল চরণ রাখি। 
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ 
তইঅও পসারএ পাখি ॥ 
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কৃষ্কে দেখিবার জন্য রাধার আকুলতার কথা বিষ্ভাপতির-_ 
নহাই উঠিল তীরে রাই কমলমুখী 
সমুখে হেরল বর কান। 
গুরুজন সঙ্গে লাজ ধনি নতমুখী 
মনে হেরব বয়ান ॥ 
এই পদটিতে অত্যন্ত চাতুর্য সহকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গলার হার 
ছিড়িয়া ফেলিয়া! তাহার মুক্তা কুড়াইবার ছলে রাধ]। কৃষ্ণকে দেখিয়া 
লইতেছেন। 
/ পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ীদাস। চগ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদগুলিতে 
শ্রীরাধার অন্তরের আকুলতা ও হৃদয়ের গভীর আতি যে-বেদনাঘন 
ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে সমগ্র পদাবলী কাব্যে তাহ! তুলনারহিত। 
এই বিরলবর্ণ পদগুলিতে মানব-হবদয়ের আকুলতা যেন রূপপরিগ্রহ 
করিয়াছে । রাধার মনোরাজ্যেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। তাই তাহার বূপ 
না দেখিয়াও শুধু তাহার নামেই তিনি মুগ্ধ । সেই নাম শ্রবণেই তাহার 
অন্তর বিদ্ধ। সেই নাম জপ করিতে করিতে তাহার অঙ্গ অবশ 
হইয়াছে। তাই তিনি আকুল হইয় সখীকে প্রশ্ন করিতেছেন-__ 
নাম-পরতাপ যার এছন করল গো 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়! গো 
যুবতী-ধরম ঠকছে রয় 
শ্রীতীর অন্তরের এই গভীর বেদনার কথা কেহ জানে না। কবি 
চগ্ডদাস শ্রীমতীর কৃষ্ণরূপমুগ্ধ রূপটি জীবন্ত করিয়৷ অস্কিত করিয়াছেন__ 
রাধার কি হুইল অন্তরের ব্যথা । 
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
ন। শুনে কাহারো কথা | 
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সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
ন1 চলে নয়ান-তার1। 
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে 
যেমত যোগিনী পার] ॥ 
রাধার পূর্বরাগের যে-অবস্থা এই পদগুলিতে বধিত হইয়াছে 
অহাপ্রভূর জীবনে অনেকট। সেইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। 
_ পূর্বরাগে নায়িকার চিত্তে যে নিদারুণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তাহা 
চণ্ীদাসের__ 


ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায়। 
মন উচাটন নিশ্বান মঘন 


কদন্বকাননে চায় ॥ 609 €4.০ 
এই পদটিতে বিকশিত হইয়াছে । কৃষ্-প্রেমের জাল! যে, কি 
অসহ্‌ তাহা চণ্ডীদাস-_ 
অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়। 
যে করে কার নাম তার পায় ॥ 
পায়ে ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। 
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায় ॥ 
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আখি। 
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সথি ॥ 
এই ছত্র কয়টির মধ্য দিয়া এমনভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যাহ। 
কঠিন-হাদয় ব্যক্তিরও চক্ষুকে সজল করিয়া তোলে । 
চণ্তীদাসের রাধ1 কষ্ণপ্রেমে আকুল । কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই তিনি 
জানেন না, তাহার নয়নষনে অন্থক্ষণ কৃষ্ণের মৃতি। তাই তো তিনি 
বলেন__ 
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গুরুজন--আগে দ্াড়াইতে নারি। 
সদ] ছল ছল আখি। 
পুলকে আকুল দিক নেহাঁরিতে 
সব শ্যামময় দেখি ॥ 
সখীর হিতে জলেতে যাইতে 
সে কথা কহিবার নয়। 
যমুনার জল করে ঝলমল 
তাহে কি পরাণ রয় ॥ 
জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের রাধার মধ্যেও এই অপরিসীম আতি 
পরিলক্ষিত হয়যু কৃষ্ণ জ্ঞানদাসের রাধার নয়নমন আচ্ছন্ন করিয়া 
রহিম়ীছেন | কৃষ্ণের রূপের অরণ্যে তিনি হারাইয়। গিয়াছেন। সংসার 
ও তাহার নিজের মধ্যে ব্যবধান অনন্ত বলিয়া মনে হইতেছে__ 
রূপের পাথারে আাখি ডুবি সে রহিল । 
) যৌবনের বনে মন হারাইয়৷ গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হেল অফুরাণ। 
১ অন্তরে বিদরে হিয়! কি জানি করে প্রাণ ॥ 
রাধার দেহের প্রতিটি অঙ্গ রুষ্ণের প্রতি অঙ্গের পরশ একান্তিক 
ভাবে কামনা করে। তাহার দর্শন এস্পর্শের কথ1 ভাবিতেই রাধার 
সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়। উঠে। সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্য তিনি কত 
চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। 
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে ঘন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
. পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ 
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দেখিতে যে মুখ উঠে কি বলিব তা রি 
দরশ পরশ লাগি অউলাইছে গা ॥ 7/ 
কৃষ্ণের পূর্বরাগের খুব বেশী পদ নাই। আর কৃষ্ণের পূর্বরাগে 
শুধুমাত্র বয়ঃসন্ধিতে উপনীত রাধিকার দেহের প্রতি আকর্ষণের কথা 
আছে। রাধার পূর্বরাগে ষে-গভীর আকুলতা ও আতি পরিলক্ষিত হয় 
কৃষ্ণের পূর্বরাগে তাহা প্রায় অন্ুপস্থিত। তবে কৃষ্ণের রূপমুগ্ধতাও 
বৈষ্ণব কবির মনোহর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা 
রাধাকে দেখিয়! কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, রাধার বরতন্থ হইতে বিদ্যুৎ 
চমকায়, তিনি যখন হাটিয়! যান তখন মনে হয় যেন তাহার পদযুগল 
হইতে স্থলপদ্ম খনির়া পড়িতেছে। এই হ্থন্দরী নারী আমার জীবন 
লইয়া! খেল! করিতেছে । 
যাহ! ধাহা নিকসয়ে তনু তম্ু-জ্যোতি । 
তাহ] তাহা বিজুরি চমকমর হোতি ॥ 
ধাহা ধাহ1 অরুণ-চরণ চল চলই। 
তাহ তাহ থল-কমল-দল খলই । 
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি। 
আমারি জীবন সঞ্জে করতহি খেলি ॥ " 
আরেকটি পদে গোবিন্দদাস রাধার প্রতি কৃষ্ণের শ্রেহানুরাগ সুন্দর 
করির। ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। প্রথর হৃর্যকিরণে উত্তপ্ত যমুনাসৈকত দিয়! 
রাধা যাইতেছেন। তাহাতে রাধার কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া! কৃষ্ণ মনে 
মণে নিজের চক্ষু ছুটিকে পাছুকারূপে কল্পন1 করিতেছেন-_- 
কোমল চরণ চলত যতি মন্থর 
উতপত বালুক বেল। 
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্গজ 
ছুছু' পাছুক করি নেল ॥ 


১০৮ বৈষ্ণব কবিতা £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


পূর্বরাগই প্রেমের উত্তজ শিখর । প্রেমের স্থগভীর পরিণতি এবং 
পরস্পরের প্রতি প্রবল অন্থরাগ এইখানেই পত্রপুষ্পে স্থশোভিত হইয়া 
উঠিয়াছে। / তাই চণ্তীদাস বলেন-__ 
// এমন পিরীতি কতু নাহি দেখি শুনি 

পরাণে পরাণে বান্ধা আপন আপনি ॥ 

ছুহু কোরে ছুহু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়!। 

আধ তিল ন! দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ 
পূর্বরাগে উপলব্ প্রেমের মহিষা কি কেউ বলিতে পারে? সেই £প্রম 
যতই বিশ্লেষণ করা যায় ততই নৃতন হইয়া উঠে। তাই কবিবল্পভের 
€ ষতান্তরে বিদ্যাপতির ) রাধ! সেই অপাখিব অন্গরাগ ব্যাখ্য। করিতে 
অক্ষম__ 


জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু' 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু- 
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥ 
কত মধু যাষিনী ভসে গোৌয়াইলু 
ন। বুঝলু' ৫কছন কেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু' 


তব হিয়। জুড়ন না গেল ॥ 
এইখানেই পূর্বরাগের চরম পরিণতি । * 


আভিসার 
*অভিসার' কথাটির অর্থ হইতেছে নায়িকার প্রতি অনুরাগ হেতু 
নায়কের এবং নায়কের প্রতি অন্থরাগ হেতু নায়িকার সঙ্কেত স্থানে 
গমন | কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে ₹গ়িকার অভিনারই প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে “অভিসারিকা'-র সংজ্ঞা হইতেছে 
যে-নায়িকা নিজে অভিনার করে বা নায়ককে অভিনার করায় সেই 
অভিসারিক]। 
অভিসারের সঙ্গে বৈষ্ণবের অধ্যাম্মতব জড়িত রহিয়াছে। 
অভিসারের সঙ্গে বিপদবরণ, একট] ছুর্জর সাহস এবং ছুঃখভোগের 
ভাবটি ওতপ্রোতভাবে মিশিত হইয়| রহিয়াছে । কৃষ্ণ গোকুলের কুঞ্জে 
থাকিয়া, যমুনার তীরে তমালবৃক্ষে বসিয়া বংশীবাদন করিতেছেন । ওই 
ংশীর ধ্বনি শুনিয়া রাধিকা! আকুল হইয়া উঠিরাছেন, গৃহকর্ষে তাহার 
মন নাই-_তাহার সেই অমোঘ আহ্বান উপেক্ষ। করিবার সাধ্য রাধার 
নাই। “ডেকেছেন প্রিয়তষ কে রহিবে ঘরে", তাই রাধ। সর্বন্ব ফেলিয়া 
অভিসারে চলিয়াছেন। 
শ্যাম অনুরাগ ভরে রহিতে না পারি ঘরে 
চল সথি রুষ্ণ দরখনে। 
দেখিয়া ও চাদমুখ পাশরিব সর্হ্খ 
শ্যামের ও ছুটি রাঙ্গা চরণে। 
অভিসারই হইল ভগবৎ অন্বেষণ। ভগবান শ্রীরুষ্খ অহরহ তাহার 
আহ্বান সঙ্কেতরূপে আমাদের কাছে প্রেরণ করিতেছেন ; সংসারের ভোগ 
বাসনায় আমরা এতই মত্ত হইয়া রহিয়াছি যে, সেই আহ্বান আমাদের 
কর্ণে গ্রবেশ করে না। কিন্তু মনকে সেই আহ্বানের জন্ প্রত্থত 
রাখিতে হইবে এবং সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া! সেই আহ্বানে সাড়া দিতে 
হইবে ইহাই তে ষানবাত্মার অভিসার । বৈষ্ণবের অভিসার পরমাত্মার 
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প্রতি জীবাত্মার অভিনার-_ইহাই বৈষ্ণব পদাবলীতে পরকীয়ার 
অভিসাররূপে চিত্রিত হইয়াছে। 
অভিনারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে, কারণ ভগবানের 
আহ্বান কখন আসিবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই সেই আহ্বান 
আসিবামাত্রই সব কিছু ফেলিয়! ছুটিয়া যাইতে হইবে। কাজেই 
শ্রীমতী অভিনারের দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার জন্য সর্বপ্রকার বাধা 
অতিক্রমের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। হয়তো বা পিচ্ছিল কর্দমাক্ত 
পথে তাহাকে যাইতে হইবে তাই তিনি কলসীর জল ঢালিয়৷ পথ 
পিছল করিয়! অঙ্গুলি চাপিয়! চলা অভ্যাস করিতেছেন। পথে কণ্টক 
থাকিতে পারে, যখন বাশীর আহ্বান আসিবে তখন হয়তো। কণ্টকময় 
পথেই চলিতে হইবে, সেইজন্য আঙ্গিনায় কণ্টক পু*তিয়া কণ্টকময় পথে 
তিনি চলা অভ্যান করিতেছেন। নৃপুরের শবে পাছে কেহ তাহার 
যাওয়ার কথা জানিয়া ফেলে সেইজন্য তিনি বস্ত্র দ্বার নূপুর আবৃত 
করিবার অভ্যান করিতেছেন। পথের অন্তান্ত বিপদ অতিক্রমের 
কার্যকরী পন্থা তিনি আয়ত্তে আনিতেছেন__ 
কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল 
মঞ্ীর চীরহি ঝাপি। 
গাগড়ি বারি ঢারি করি পীছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ 
মাধব তুয়! অভিনারক লাগি। 
ছুতর পঙ্থ গমন ধনি সাধয়ে; 
ৰ মন্দিরে যাষিনী জাপি ॥ ২৫/ (গোবিন্দদাস ) 
( বর্ধা'রজনীর হূর্গম পথে গ্রীঘতী অভিনার করিবেন মনস্থ করিয়াছেন 
কিন্তু কর্দমময় পথ এবং দারুণ বারিধার1 উপেক্ষা! করিয়া! তিনি কি করিয়া 


যাইবেন-_- 


অভিসার ১১১ 


মন্দির বাহির কঠিন কপাট। 

চলইতে শহ্কিল পন্ধিল বাট ॥ 

তহি' অতি দূরতর বাদর দোল। 

বারি কি বারই নীল নিচোল॥ 

স্বন্দরি টকছে করবি অভিসার। 

হরি রহ মানস-হ্থরধুনী পার ॥ (গোবিন্দ দান) 

উত্তরে রাধ! বলিতেছেন কুলমর্ধাদাক্ূপ কপাট যখন উদঘাটন 

করিলাম তখন কাঠের কপাট কি আর আমার অভিনারে বাধা দিতে 
পারিবে? আম্মপম্মানরূপ সমুদ্র যেখানে হেলার্র পার হইলাম সেখানে 
কি আর সামান্য নদী পার হইতে পারিব না 


কুল মরিরাদ কপাট উদঘটলু 
তাহে কি কাঠকি বাধা। 
নিজ মরিয়াদ- সিন্ধু সঞ্জে পঙারলু 


তাহে কি তটিনী অগাধা॥। (গোবিন্দ দাস) 
সত্যই তো? সকল প্রকার বাধা অগ্রাহ করিতে না পারিলে তো 
সেই প্রেমময়ের সঙ্গে মিলন হইবে না। এইজন্যই তো সেই পরম পুরুষের 
সঙ্গে মিলন সকলের ভাগ্যে ঘটে না_908186176 15 00০ 8206, 
122110৬/ 19 006 ৪5 2100. (০৬৮ 0)216 06 0090 110 10 ইহাই 
অভিসার । ) 
বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসারকে কেন্দ্র করিয়। বু উৎকৃষ্ট পদ রচিত 
হইয়াছে । বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন খতুতে, যত প্রকার ছুন্তর এবং 
ছুরধিগম্য পন্থা কল্পনা করা যায় কবিরা তাহার পুঙ্থান্পুঙ্খবূপ বর্ণন। 
করিয়াছেন এবং রাধা কিভাবে সেই সকল বাধ1 অতিক্রম করিবেন 
তাহাও বাংলাইয়া৷ দরিয়াছেন। অভিসারের পদাবলীতে বর্ধাভিসারই 
কবিকল্পনাকে সমধিক আকুষ্ট করিয়াছে। বর্ধাভিসার, শুধু 
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বর্যাভিসারই বা কেন অভিসার বর্ণনায় গোবিন্দদাসের জুড়ি নাই। 
বর্যাভিনারে রায়শেখর এবং জ্ঞানদাসও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 7 
রায়শেখর এবং জ্ঞানদাসের রাধাও কুলিশপতনশীল গর্জনমুখর রজনীতে 
অভিসারে বাহির হন । 


গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 
সঘনে দামিনী চমকই। 
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন 
পবন খরতর বলগই ॥ 
সজনি, আজু দুরদিন ভেল। 
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি 
সঙ্কেত গেল (রায় শেখর ) 


অখব। 
মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্িয়ার 
এছে সময়ে ধনি করু অভিনার ॥ 
ঝলকত দামিনী দশ দিশ বাপি। 
নীল বননে ধনি সব তনু ঝশাপি॥ (জ্ঞানদাস ) 
যাহার মনে কাহ্থর প্রতি অন্থরাগ জন্মিয়াছে অর্থাৎ ভগবানের 
আহ্বান যে শুনিতে পাইয়াছে তাহার তে। অভিসারে বাহির না হইয়! 
উপায় নাই। কোন ভয়, কোন লোকনিন্ন! তাহাকে অভিসারের পথ 
হইতে ফিরাইয়। রাখিতে পারিবে না।তাই রাধা বলেন__ 


কাছ অন্থরাগে হাদয় ভেল কাতর 
রহই ন পারই গেহ। 
গুরু-দুরুজন-ভয় কিছু নাহি মানয় 


'চীর নহি সম্বরু দেহ। 


আভিপার ১১৩ 


দেখ দেখ অন্ুরাগরীত। 
ঘন আদ্দিয়ার তুজগভয় শত শত 
তবু নাহি মালয়ে ভীত ॥ (জ্ঞানদাস ) 


ওল প) 6 তত 

এই দুরধিগম্য পথ অতিক্রমের পর অযুত লাভ হয় শ্রীমতী যখন 
দুস্তর পথ অতিক্রম করিয়৷ কুঞ্চে উপস্থিত হইলেন তখন কৃষ্ণ অগ্রসর 
হইয়া শ্রীমতীকে বুকে টানিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল দুঃখ 


দূর হইল এবং অভিনারের জন্ত অকল্পনীয় কচ্ছ.সাধন সার্থক হইল। 


আদরে আগুসরি রাই হাদয়ে ধরি 
জানু উপরে পুন রাখি । 
নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই 


হেরইতে চির থির আখি ॥ 
পিরীতি মুরতি অধিদেব1। 
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল 
সোই আপনে করু সেবা ॥ ( গোবিন্দদাস ) 


কৃষ্ণের বুকে মাথা রাখিয়া শ্রীমতী তাহার অভিসারের ছুখ কাহিনী 
বর্ণন। করিতে লাগিলেন-__ 


মন্দির তেজি যব পদ চার আওলু 
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ। 
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে 


পদযুগে বেঢ়ল তুজঙ্গ। 


আরও কত প্রাণঘাতিণী বিদ্বরাশি এবং বৈরীদল শ্রীষতীর পথরোধ 
করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কের বাশীর শব্দ যে শুনিয়াছে সে কি নিজের 
প্রাণের কোন মায়া রাখে! তাই তে। শ্রীমতী বলেন-_ 
৮ 
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একে পদ-পক্কজ পঙ্কে বিভূষিত 
কণ্টক জর জর ভেল। 
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুং 
চির ছুখ অব দূরে গেল ॥ 
তোহারি মুবলী যব  শ্রবণে প্রবেশিল 
ছোড়লু গৃহ-স্থখআশ । 
পম্থক ছুখ তৃণ হু করি না গণলু 
কহতাহ গোবিন্দদাস ॥ 
ইহাই অভিসারের মূল কথা। সর্ব বিপদ অগ্রাহ্থ করিয় ভগবানের 
আহ্বানে সাড়া দিলে পরিণামে তিনি ভক্তকে বুকে টানিয়া নেন। 
তখন সর্বহঃখ, সর্বতাপ দূর হইয়৷ যায়। 
এই অভিসার একমুখী নহে। কৃষ্ণও সাগ্রহে রাধার জন্য অপেক্ষা 
করেন। কারণ ভক্তকে না হইলে ভগবানের চলে না। তাই 
দুর্যোগময়ী রজনীর বিপদ অগ্রাহ্া করিয়া কৃষ্ণও রাধার জন্য অপেক্ষা 
করিয়া থাকেন। 


এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে । 
আঙ্গিনার মাঝে বধুরা ভিজিছে 


দেখিয়া! পরাণ ফাটে ॥ 
সই কি আর বলিব তোরে। 
কোন পুণ্য ফলে সে হেন বিধুয়া 
আসিয়া মিলল মোরে । ( চতীদাস ) 


ঘনান্ধকার বাত্যাবিক্ষৃব্ধ রজনীতে অভিসারের পদ অধিক থাকিলেও 
অন্তান্ খতুতে অভিসারের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। 


অভিসার ১১৫ 
যেমন গ্রীষ্মের দুপুর বেলার অভিসার-_ 


মাথহি তপন তপত পথ বালুক 
আতপ দহন বথার। 
হুনিক পুতলা তঙ্গ চরণ-কমল জন্ত 


দিনহি কয়ল অভিসার ॥ 
শীতের রাতে_- 
পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ। 
চৌদিশে হিম হিমকর বন্ধ ॥ 
মন্দিরে রহত সবহু' তনু কাপ। 
জগজন শয়নে নয়ন রহ ঝাপ।॥ 
আমর1 পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে,অভিসার পদাবলীতে গোবিন্দ 


দাস নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ । কুমারনন্তবে গৌরী মহেশকে লাভ করিবার 
জন্য যে-ছুশচর তপশ্ত। করিয়াছিলেন গোবিন্দদাসের রাধার মধ্যে সেই 
ভাবটি ফুটির। উঠিয্াছে। ব্রঙ্গবুলির মিঠে সবরের সঙ্গে কাবাধ্বনি এত 
চমকারভাবে মিশিয়া গিয়াছে যাহাতে তাহার পদগুলি পাঠ করিলেই 
পাঠকের মনে এক গভীর আতি সঞ্চারিত হইয়া যায়। তদুপরি 
গোবিন্দদান ছিলেন ভাবগন্তীর কবি। তাহার অভিসারের পদসমুহে 
গাম্তীধের সঙ্গে বৈষ্ণব তরটি স্পই হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে । 


অনেকে মনে করেন ঠবষব পদাবলীতে মাথুর ও অভিসারের পদই 


শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারে । কথাটি নর্বাংশে সত্য ৷ পৃথিবীর সবত্রই 
নদীর সমুদ্রাভিমুখে চলার মতই নিত্য অভিসার নঙ্গীত গীত হইয়া 
উঠতিতেছে। এই অভিসারের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে যুক্ত করিয়া 
দিতে পারে তাহারই জীবন সার্থক__ 


যে অভিনারিক তারই জয়। 
আনন্দে নে চলেছে কাটা মাড়িয়ে । 


১১৬ বৈষ্ণব কবিতা ঃ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


সেও ত নেই স্থির হ'য়ে যে পরিপূর্ণ । 

সে যে বাজায় বাশী। প্রতীক্ষার বাশী, 

স্থর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে। 
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চল1__ 
পদে পদে মিলেছে এক তানে। 

তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে, 

মুদ্র ছুলছে আহ্বানের স্থরে। (রবীন্দ্রনাথ ) 


. আন এ কলহাত্তরিতা 


প্রতিনায়িকার নিকট রাত্রি যাপন করিয়। প্রভাতে আগত নায়ককে 
দেখিয়া নায়িকা কষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার নিদারুণ মান হইয়াছে। 
এই মানের বশবতিনী হই তিনি নায়ককে হারাইয়াছেন। হারাইয়। 
কিন্ত তাহার মনে, অন্গতাপ আনিয়াছে। এইকবপ অন্ুতপ্ত। নায়িকাকে 
বৈষ্ণব রলশান্ত্রে কলহান্তরিতা বল। হইয়। থাকে । 
রাধাকে মানিনী হইতে দেখিয়। কৃষ্ণ তাহাকে নানাপ্রকারে মান 
ভাঙ্গিবার জন্য অন্থরোধ করিতে লাগিলেন । এমন কি শ্রীমতীর পায়ে 
ধরিয়! তাহার দুর্জয় মান দূর করিবার প্রয়াস পাইলেন । 
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। 
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী ॥ 
পীত পিন্ধন ঘোর তুয়া অভিলাষে। 
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥ 
রাই কত পরখসি মোরে আর। 
তুয়! আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥ (জ্ঞানদাস ) 


মান ও কলহান্তরিতা। ১১৭ 


রাধ! কৃষ্ণেরই আনন্দাংশের সারভূতা মানবীরূপ। কাজেই বাধা 
ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিলে কৃষ্ণের লীলা চলে ন1। 'আর মানিনী রাই-এর 
মান ভাঙ্গানও তো লীলারই অঙ্গ। 
কৃষ্ণের বিস্তর সাধাসাধিতেও মানণিনীর মান ভাঙ্গিল না। তিনি 
বলিলেন, যে-নারীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করিয়াছ তাহার চরণ সেবা করিতে 
যাও। কেন আমাকে বুথ! কাদাইতে আনিয়াছ ? যে নারীর অলক্ত 
চিহ্ন তোমার অঙ্গে শোভ! পাইতেছে তাহার লঙ্গে গিয়া আবার প্রেম- 
লীলা কর। আমার মত সরল নারীর নিকট আলিয়া কোন ফল নাই । 
তোমার মত কুটিল ব্যক্তির সহিত কুটিল নারীরই ঠিক মিল হইবে । 
মাপব, কাহে কান্দাওনি হামে। 
চল চল সে ধনি-ঠামে ॥ 
তুহারি হৃদয়-অধিদেবী । 
তাক চরণ যাউ সেবি ॥ 
যে! যাবক তুয় অঙ্গ। 
ততই করহ পুন রঙ্গ ॥ 
মোই পূরব তুয় কাম। 
কি ফল মুগ্ডধিনী-ঠাম ॥ 
এত কহু গদগদ ভাষ। 
ভণ রাধামোহন দাস ॥ 
অনেক প্রকারে অন্ুনয়বিনয় করিয়াও কৃষ্ণ রাধার মান ভাঙ্গাইতে 
পারিলেন না। তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন । রাধার মনে 
অন্ুতাপ উপস্থিত হইল । অন্থৃতপ্তা রাধাকে লক্ষ্য করিয়া সখী বলিল-_ 
মান ভঙ্গ করিবার জন্য প্রীকুষ্ণচ তোর পায়ে ধরিতে আনিলে তুই কেমন 
করিয়! সেই করপল্লৰ পায়ে ঠেলিয়। দিলি-৷ সারাজীবন ধরিয়া তোকে 
ইহার জন্য অন্তাপ করিতে হইবে । অন্ুতপ্তা রাধা বলিলেন- শ্রীকৃষ্ণ 


১১৮ বৈষ্ণব কবিতা ঃ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


যে, বিশ্ববানী সকলেরই হৃদয়-বল্পভ এই কথা বৃঝিতে ন! পারিয়া আমি 
একা তাহার আদরিণী হইব এই অভিলাষ করিয়। তাহাঁর সহিত বিবাদ 
করিয়! দিবারাত্রি প্রাণের জালায় মরিতেছি। 


আদন্ধল প্রেম পহলি নহি জানলু 
পো বহুবলভ কান। 
আদর-সাধে বাদ করি তামষঞ্জে 


অহনিশি জলত পরাণ ॥ ( গোবিন্দদাস ) 

সথী বলিলেন-_কুলবতী হইয়া কেহ যেন পরপুরুষের প্রতি না 
চায়। আর যদিই বা চায় তো শ্রীকৃষ্ণের পানে যেন না তাকায়; আর 
যদি শ্রীকুষ্ণের পানে চায় তবে যেন তাহার লঙ্গে প্রেম করিতে অগ্রনর 
না হয়; আর যদি প্রেমই করে তবে সেই প্রেমের মধ্যে যেন মানের 
স্পর্শ না থাকে । 

এমন সময় শ্রীকৃষ্জকে আনিতে দেখিয়া রাধ। তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইবার জন্য অস্থির হইয়! উঠিলেন। কিন্তু মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ 
করিয়া বিমুখ হইয়া বলিয়া রহিলেন। নারী হইরা পুরুষের নিকট দূর্বলতা 
প্রকাশ করিতে রাধার সম্মে বাধিল। সখী রাধার মতলব বুঝিতে 
পারিয়া কষ্কে রাধার পায়ে ধরিয়। ক্ষষ| ভিক্ষা চাহিতে ইঙ্গিত করিলেন, 
কষ তাহাই করিলেন। রাধা মান ত্যাগ করিলেন এবং__ 


স্থবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে 
আনল রলবতী রাই। 

ছুখানি চরণ পাখানিয়ে স্থন্দরী 
আপন কেশেতে মোছাই ॥ 

অঙ্গকধূলি.. বননহি ঝাড়ই 
অনিমিখি হেরই বয়ান । 

তনু মনে মনে করলু বর মাধব 


হমে অতি অলপ-পরাণ ॥ (গোবিন্দদাস) 


প্রেমবৈচিত্য ও আক্ষেপাহুরাগ ১১৯ 


রাধ1! বলিলেন__-হে মাধব, তুমিই আমার গর্ব বাড়াইয়৷ দিয়াছ 

এবং সেই অহক্কারে মত্ত হইয়াই আমি তোমার উপর অভিমান 
করিয়াছিলাম। দুইজন ছুইজনের মুখের দিকে তাকাইয়! রহিলেন, 
আনন্দে উভয়ের অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল । মান-লীল। শেষ হইল। 

ছুহু মুখ-দরশখনে দুহু' ভেল ভোর। 

ছুভ্বক নয়নে বহে আনন্দ-লোর ॥ 

ছুহু' তন্ু পুলকিত গদ গদ ভাষ। 

ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস। 

অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ | 

মান-বিরামে ভেল এক সঙ্গ ॥ 

ললিত] বিশাখ। আদি যত সখীগণ। 

আনন্দ মগন ভেল দেখি দুহু জন ॥ (নরোত্তম দাস ) 


প্রেমবৈচিত্তয ও আক্ষেপানু বাগ 


হৃদয়ে গভীর প্রেম বিদ্যমান থাকিলে প্রিয়তমকে কাছে পাইয়াও 
যেন মনে হয় তাহাকে এই বুঝি হারাইলাম। প্রিয় সান্নকর্ষে থাকিয়াও 
বিরহবোধ-জনিত যে-বেদনা তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম 
প্রেমবৈচিতন্ত । _এই. প্রেমবৈচিন্তযই আক্ষেপান্গরাগ। নিভৃত কুঞ্ধে 
্রীরুষ্ধকে বাহুবন্ধনের মধ্যে পাইয়াও শ্রীরাধ। দারুণ বিরহে কাতর হইয়! 
কান কান করিয়! কাদিয়। অস্থির হইতেছেন। 


নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই 
কুপ্জে শুতলি ভূজ পাশে । 
কান্থ কান্থ করি রোয়ই সুন্দরী 


দারুণ বিরহ-হুতাশে ॥ (গোবিন্দদাস ) 


১২০. বৈষ্ণব কবিতা £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


শ্রীষতীর সমস্ত ইক্ড্রিয় তাহার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। 
সর্বদাই কাছ তাহার অহ্থভবের বিষয় হইয়। আছে। 
যত নিবারিয়ে চাই নিবার নাঁযায় রে। 
আন পথে যাই সে কান্থ পথে ধায় রে ॥ 
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে। 
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥ (চণ্তীদাস) 
তাই রাধ1 এই কামনা করিতেছেন যে, পরজন্মে তিনি যেন নন্দের 
নন্দন কৃষ্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণ যেন রাধ। হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করেন । তাহা হইলে কৃষ্ণ এখন যেমন তাহাকে কাদাইতেছেন তিনিও 
তেমনি রাধারূপী কৃষ্ণকে কাদাইবেন। 
বধু, কি আর বলিব তোরে। 
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া 
রহিতে না দিলি ঘরে ॥ 
কামনা করিয়া সাগরে মরিব 
“ সাধিব ঘনের বাধা ॥ 
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন 
তোমারে করিব রাধা! ॥ ( চণ্ডীদান ) 
কুষ্ণপ্রেমে রাধা আকুল । যতই তিনি সেই প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে 
চাহেন ততই সেই প্রেমের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। 
কি মোহিনী জান বধূ কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা হেন ॥ 
ঘর কৈন্থ বাহির, বাহির কৈন্ন ঘর। 
পর টন আপন, আপন কৈহ্ন পর ॥ 
রাতি কৈন্থ দিবস, দিবস নু রাতি। 
বুঝিতে নারিস্থ বন্ধু তোমার পিরীতি । ( চণ্তীদাস) 


প্রেমবৈচিত্য ও আক্ষেপান্থরাগ ১২১ 


কুষ্তপ্রেমে যে মজিয়াছে তাহার জীবন ছুঃখপূর্ণ। কারণ খাইতে 

বনিতে তাহার স্বস্তি নাই। এই দুঃখে সাস্তবন! দ্িবারও কেহ নাই। 
বরং উল্টা মকলেই গঞ্জনা করে । তাই রাধ! গরল ভক্ষণ করিয়া এই 
জীবন ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছেন । 

তোমারে বুঝাই বধু তোমারে বুঝাই । 

ডাকিয়! শুধায় মোরে হেন জন নাই। 

অন্ক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্যয়ে নকলে । 

নিচয় জানিও মুঞ্ ভখিমু গরলে ॥ (চণ্তীদাস ) 
কৃষ্ণপ্রেমে ময় হইয়া! রাধ! ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি স্থুখী হইবেন। 
কিন্তু এখন দেখিতেছেন এই প্রেমের জ্বালা ছুনিবার্ধ। তাই তো তিনি 
আক্ষেপ করিয়া বলেন__ 


স্থখের লাগিয়। এ ঘর বাধিন 
অনলে পুড়িয়া গেল। 
অমিয় সাগরে মিনান করিতে 


সকলি গরল ভেল ॥ 
সখি কি মোর করমে লেখি । 
শীতল বলিয়া ও চাদ সেবিন্থ 

ভাঙ্ছর কিরণ দেখি ॥ (জ্ঞানদাস ) 
আক্ষেপান্থরাগের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্তীদাস। তাহার ভাবশিষ্য জ্ঞানদাসও 
আক্ষেপান্থরাগের পদে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আক্ষেপান্গরাগে 
চণ্ডীদাস রাধার যে-মূত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহ! ভগবতপ্রেমে বিভোর 
মানবাজ্মার স্বরূপকে আমাদের নিকট উন্মোচিত করিয়! দেয়। তাহার 
রাধার করুণ বিলাপের মধ্যে ভগবতপ্রেষে দীর্ণ মানবাশ্বার আর্তনাদ 
শোনা যায়। সেই মানবাম্মা, নিরবধি দেখি কাল। শয়নে স্বপনে? । 


“বিরহ, মাথুর ও প্রবাস 

বিরহ পপ্রমেরই অঙ্গ। বিরহই মিলনের আনদ্দকে পূর্ণ করিয়া 
তোলে । মধুর রসই বৈষ্ণব সাহিত্যে চরম আস্বাগ্ভ। মধুর রসকে 
দুইটি ভাগে (ক) মিলনের পূর্বাবস্থা-_পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও 
প্রবাস বা বিরহ (এক কথায় বিপ্রলস্ত শৃঙ্গার ) (খ) মিলন বা 
সম্তোগাত্মক শৃঙ্গার এই ছুইভাগে বিভক্ত কর! ষায়। বিপ্রলম্ত শূঙ্গারের 
মধ্যে বিরহ বা মাথুর বা প্রবাসই সর্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ্য । কারণ 
বিরহের পদগুলিতে সাধারণত কবিহাদয়ের আবেগের সহিত ভক্ত 
বৈষবের প্রগাট আতি মিলিয়! এই পদগুলি অনুপম মাধুর্যমণ্ডিত হইয়! 
উঠিয়াছে। শ্রীরাধা লৌকিক নায়িক? নহেন, বৈষণবের দৃষ্টিতে তিনি 
হলাদিনী শক্তি, মহাভাবস্বরূপা, শ্রেষ্ঠ ভক্তের পরম সীমা । কাজেই 
শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ কৃষ্ণপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্তে । নিবাত 
রুদ্ধগৃহে যখন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে তখনই বোঝ। যায় 
বাতাসের মূল্য। মূল্যহীন জলের অমৃল্যতা বোঝা যায় মরুভূমির 
মধ্যে । শ্রীযুষ্ণ যে, রাধার পক্ষে কি ছিলেন, তাহা বিরহ ছাড়া বুঝিবার 
উপায় কি? বিরহ প্রেমের নিকষ পাথর । 

কংসকে দমন করিবার জন্য কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। কৃষ্ণের এই 
প্রবানকে উপলক্ষ করিয়া! মাথুরের (বিরহ বা প্রবাসের ) পদগুলি রচিত 
হইয়াছে। বিরহ ও মাথুর একার্ক হইলেও ইহাদের মধ্যে সুচ্ 
পার্থক্যটি লক্ষণীয় । কলহান্তরিত। রাধাও পরিশেষে কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল 
হইয়। উঠিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার সেই বিরহ বা ব্যা্ুলতা মাথুর- 
বিরহের অন্তভূক্তি কর! যায় না । কৃষ্ণের মথুর1 গমনজনিত দুঃখ হইতে 
রাধার ষে-বিরহ তাহাই মাথুর, বাকী হইল শুধু বিরহ। বিরহ ও 
মাথুর বিপ্রলম্ত-প্রবাসের অন্তর্গত | ' 

অক্র,র আলিয়! কুষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেল। এ ব্যক্তি নামেই 
শুধু অক্রুর আসলে ইহার মত ক্র,র বা নিষ্র ব্যক্তি আর নাই। সে 


বিরহ, মাথুর ও প্রবাস ূ ১২৩ 


ঘরে ঘরে ঘোষণ1 করিয়া বেড়াইতেছে যে, আগামীকালই মথুরায় 
যাইতে হইবে। 
নামহি অক্র,র ক্রুর নাহি যা সম 
সো যাওল ব্রজ মাঝ । 
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ-অমঙ্গল 
কালি কালি সাজ ॥ (গোবিন্দ দাস) 
স্বর হইল বিরহের বেদন1। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য সধীর! 
চম্পকের মাল! বানাইতেছে। কিন্ত তাহার আর কোন প্রয়োজন 
নাই। ধাহাঁর সঙ্গে মিলিত হইবার কথা তিনি ব্রজপুর অন্ধকার করিয়া 
চলিয়া! যাইতেছেন-- 


কিয়ে সখি চম্পক-_ দাম বনায়লি 
করইতে রভস-বিহার । 
সো বর নাগর যাওব মধুপুর 


ব্রজপুর করি আন্দিয়ার ॥ (যছুনন্দন ) 

গোকুল অন্ধকার হইয়া! গেল। এখন এখানে শুধু নয়নজলের ধারা 
বহিতেছে। মন্দির শূন্য, দশদিক শূন্য । রাধা কোন্‌ স্থখে যমুনার 
তীরে যাইবেন, কি করিয়াই বা কুঞ্জের দিকে তাঁকাইবেন ? 

অব মথুরাপুর মাধব গেল । 

গোকুল-মাণিক কো হরি নেল ॥ 

গোকুলে উছলল করুণাক রোল । 

নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥ 

শুন ভেল ষন্দির শূন ভেল নগরী । 

শৃন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি ॥ 

টৈছনে যায়ব যমুনা-তীর। 

ঠকছে নেহারব কুগ্জ-কুটার ॥ ( বিদ্যাপতি ) 


১২৪ বৈষ্ণব কবিতা £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


রাধা শোক করিতেছেন-ধাহার সঙ্গে মিলনে পাছে এতট্ুকুও বাধা 
হয় এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন বা হার পরিতাম না, সেই 
প্রিয় এখন নদী ও পর্বতের ব্যবধানে গিয়াছেন | যে প্রিয়ের গর্বে আমি 
কাহাকেও গ্রাহ করি নাই সেই প্রিয়ের অন্রপস্থিতিতে কেই বাকি ন। 
বলিতেছে। 

চির চন্দন উরে হার ন। দেল]। 

সো যব নদী-গিরি আতর ভেল1॥ 

পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা। 

সো পিয়। বিন! মোহে কে কি না কহলা ॥ ( বিছ্যাপতি ) 
পরিপূর্ণ বর্যাকাল আর রাধার মন্দির শূশ্। তাহার বুক ফাটিয়া 
যাইতেছে, কারণ প্রিয় তাহার নিকটে নাই। কুলিশপাত দ্বারা 
আনন্দিত হইয়া ময়ূর মত্ত হইয়া নাচিতেছে। ভেক ডাকিতেছে, 
ডাহুক ড/কিতেছে আর প্রবানী কান্তের বিহনে নিষ্ুর কামদেব রাধার 
বক্ষে সঘনে তীক্ষ শর হানিতেছে। 

এ সখি হামারি ছুখের নাহি ওর । 


এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 

শূন্য মন্দির মোর ॥ 

ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি 
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া | 

কান্ত পাহুন কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হস্তিয়! ॥ 

কুলিশ শত শত পাত-মোদিত 
ময়ূর নাচত মাতিয়া। 

মত্ত দাছুরী ডাকে ডাহুকী 


ফাটি যাওত ছাতিয়1 ॥ (বিগ্ভাপতি ) 


বিরহ, ষাথুর ও প্রবাস ১২৫ 


অদৃষ্টদোষে রাধার বেলায় সবই বিপরীত হইল । প্রেমিক প্রেমিকাকে 
প্রেমদানে বঞ্চিত করিবে ইহা ত স্ষ্টির নিয়ম নয় । কে কবে শুনিয়াছে__ 
কে। জানে চাদ চকোরিণী বঞ্চব 
মাধবী মধুপ স্থজান। 
অনুভবি কাহনু-পিরীতি অন্ুমানিয়ে 
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ ॥ ( বিছ্যাপতি ) 
কুষ্ণ শীঘ্রই আনিবেন ইহাতে শ্রীমতী সাত্বনা পাইতেছেন না। কারণ 
অঙ্কুর স্থষ্ট হইতেই যদি রবি-তাপে পড়িয়া যায় তবে পরে জলপূর্ণ মেঘ 
আর কি কারবে ?-- 


অস্কর তপন-_ তাপে যদি জারব 
কি করব বারিদ মেহে। 
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব 


কি করব সে৷ পিয়ালেহে ॥ (বিগ্যাপতি ) 
কষ্ণ-বিরহে শ্রীতীর বাচিয়। থাক হইবে না। কিন্তু তাহার একটি 
সাধ আছে। সখীরা যেন তাহা পূর্ণ করে__ 
রোপিনু মলিকা নিজ করে । 

গাথিয়৷ ফুলের মাল পরাইও তারে ॥ ( শেখর ) 
শ্রীমতীর মৃত্যু অনিবাধ। কিন্তু মৃত্যুর পরেও তিনি কৃষ্ণের নেবায় 
লাগিতে চাহেন। তিনি কামনা করিলেন তাহার দেহের যে-অংশ 
মুত্তিকার সহিত মিশিয়৷ যাইবে, তাহা যেন সেই স্থানের মৃত্তিকায় 
পরিণত হর»_-যে-স্থান দির! কৃষ্ণ প্রতিদিন গমনাগমন করেন-__ 

যাহা পা অরুণ-চরণে চলি যাত। 

তাহ1 তাহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥ (গোবিন্দ দাস) 
মানবাত্মার এক স্থুগভীর আতি এই মাথুর-বিরহের পদগুলিতে বূপলাভ 
করিয়া পদাবলী সাহিত্যে এই পদগুলিকে শ্রেঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে। 


ভাবসাহ্যিলন, মিলন ও ভাবোলাস 

রাধা ও কৃষ্ণের যে-দেহজাত সম্ভোগ তাহা বস্ত-জগতের মিলন 
মাত্র। কাজেই এই মিলন সর্বদাই বিরহস্পুষ্ট। কিন্ত ভাব-জগতের 
মিলন হইতেছে ভাবলোকে, হৃদয়ের অন্তস্তলে ৷ হাদয়ের গভীর প্রদেশে 
যখন মিলনের এই অন্থভূতি জাগে তখন দুহ'র কোলে ছইজন বিচ্ছেদ 
ভাবিয়া কাদেন না। রাধ1 তখন প্রশ্ন করেন-_-এ হিয়া হৈতে বাহির 
হইয়া কেমনে আছিলে তুমি” । 

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়। মথুর! যাইবার সময় কৃষ্ণ শ্রীতীকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আমিবেন কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাই একদিকে কৃষ্ণবাক্য ও 
অন্যদিকে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর অমোঘ আকর্ষণ ব্যর্থ হয় বলিয়া এই 
ভাব-সম্মিলনের মধ্যে তাহার পূরণ হইয়াছে। ভাব-সম্মিলনও সম্ভোগ 
কিন্ত তাহ! বাহিরের সম্ভোগ নহে-ভাবের সম্মিলন। ভাব-লম্মিলন 
বা ভাবোল্লাসের মধ্যে মিলনের ভাবটি রহিয়াছে নিঃসন্দেহে । সাধারণ 
মিলনে বিরহের আশঙ্কাটি সর্বদাই বিদ্যমান থাকে কিন্তু ভাব-সম্মিলনে 
বিচ্ছেদের ভাবন। নাই । কারণ ভাবজগৎ আর বস্কজগৎ এক নহে। 

ভাব-সম্মিলনে যেমন বৃন্দাবন-মথুরার পার্থক্য নাই তেমনি রূপগত 
বিরহ-মিলনের আনন্দবেদনা নাই। দ্রীধকাল বিরহবেদন1! ভোগ 
করিবার পর শ্রীমতীর মানস-বুন্দাবনে আবার শ্রীরুষ্ণের দর্শন মিলিল। 
তাই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিতেছেন-_ 

নই, জানি কুদিন স্থদিন ভেল। 
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব 
কপাল কহিয়া৷ গেল ॥ 

কাজেই প্রিয়তমকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত শ্রীমতী নিজের দেহকেই 

'অর্্য সাজাইতেছেন-__ 


নিবেদন ও প্রার্থন। ১২৭ 


পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে। 
মঙ্গল যতহু' করব নিজ দেহে। 
বাঞ্চতকে লাভ করিয়! শ্রীমতীর আর আনন্দের অবধি নাই। তাই 
তিনি উল্লসিত হইয়া! বলিতেছেন-__ 


আঙ্ু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দ1। 
জীবন-যৌবন নফল করি মানলু' 


দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥ 

হৃদয়ের ভাবরাজ্যে শ্রীকঞ্ণকে পাইব! শ্রীঘতী জানিয়াছেন যে, আর 

তাহাকে হারাইতে হইবে না। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি বলেন-_ 
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 

“আর এ মন্দির আছে মানস-বন্দাবনে ভাবলোকে। বাহিরে 
ধাহারা রাধ। ও কৃষ্ণ এই ছুই দেহে বিগ্যমান মিলন-বিরহের খণ্ডপথে 
য|ত্রী, ভাবলোকে তীাহারাই একস্থ ; একাম্বঃ অদ্বৈত নম্মিলনে অখণ্ড 
ও পূর্ণ। “ভাব-সশ্মিলন” বাহির হইতে আবার হিয়ার ভিতরে ফিরিয়া 
যাওয়! রূপকে ভাবের মধব্যেঃ খগ্ডকে অথণ্ডের মধ্ো, দ্বৈতকে অদ্বৈত 
এক্যে ফিরিয়া পাওয়া” । 


পাটি পাপ 


নিবেদন এ প্রার্থনা 


টবঞ্চব পদ/বলীর নিবেদন ও প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলির মধ্যে খুব 
বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শ্তুধু প্রার্থনার পদগুলির মধ্যে কৃষ্ণের 
এশ্বর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিবেদনের পদগুলিতে আত্মনিবেদনের 
ভাব থাকিলেও এখানে কৃষ্ণ সখা । নিবেদনের পদে চণ্ীদাম ও 
জ্ঞানদাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। 


১২৮ বৈষ্ণব কবিত] : দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিঙ্লেষণ 


চত্ীদামের রাধা! জীবনে-মরণে, জন্ম-জন্মান্তরে কুষ্ণকেই প্রাণনাথ 
রূপে কামনা! করেন। কুষ্ণ ছাড়া পিতৃকুল ও ্বামিকুল এবং সমগ্র 
গোকুলে অর্থাৎ ত্রিসংনারে তাহার আর কেউ নাই। 
বধু কি আর বলিব আমি। 


জীবনে মরণে জনমে জনষে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের ফাসি ॥ 

সব সমপিয়া একমন হয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 

ভাবিঘ়াছিলাম এ তিন ভবনে 
আর মোর কেহ আছে। 

রাধ। বলি কেহ শুধাইতে নাই 


দাড়াব কাহার কাছে ॥ 
তাই তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, প্রাণনাখ বিন তাহার আর গতি 
নাই এবং এই জন্যই 
দেহ মন আদি তোহারে সপেছি 
কুল শীল জাতি মান ॥ 
জ্ঞানদাসের রাধ। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন 


বধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি 
রূপনী তোমার রূপে । 
হেন মনে করি ও ছুটি চরণ 


সদ1 লইয়! রাখি বুকে ॥ 
এই সমস্ত পদে আত্ম-নিবেদনের ভাবটি বড়ই হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে । 


নিবেদন ও প্রার্থনা ১২৯ 


প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্ধ। বিগ্যাপতির 
প্রার্থনার পদগুলিতে এক সার্বভৌম ধর্ম-নিরপেক্ষ আবেদন হুস্পষ্ট। 


বিদ্াপতি যখন তিল-তুলসীদ্বার1 আপন দেহ কৃষ্পদে অর্পণ করিয়! 
বলেন__ 


গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওৰি 
যব তুহ্ করবি বিচার । 
তুহু” জগন্নাথ জগতে কহায়সি 


জগ বাহির নহ মুগ ছার ॥ 


তখন ইহ অনিবার্ভাবেই আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। বিদ্যাপতির 
প্রর্থনার পদে ভগবানের সর্বশক্তিমান রূপটিও অতি স্থন্দর হইয়া ফুটিয়। 
উঠিয়াছে__ 


কত চতুরানন মরি মরি যাওত 
ন তুয়া আদি অবসানা। 
তোহে জনমি' পুন তোহে সমাওত, 


সাগর-লহরী সমানা ॥ 
নরোত্তম দাসের প্রার্থন! বিষয়ক একটি পদে বৈষ্ণব তত্বের প্রকাশ 
লক্ষণীয়__ 
হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার। 
ছুছু-অর্গ পরশিব ছহু-অঙ্গ নিরখিব 
সেবন করিব দৌহাকার ॥ 


িদ্যাপাতি ৪ গোবিল্ঞদাস 


বিদ্যাপতি প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি । তিনি আনুমানিক ১৩৮০-_ 
১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন । বৈষ্ণব 
পদ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে (বৈষ্ব পদাবলীর ধার! দ্রষ্টব্য ) 
কয়েকটি গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেন । তিনি টৈঞ্চব ও শাক্তনিবিশেষে বহু 
দেবদেবীরই উপাসনা করিতেন। দীর্ঘকাল রাজসভার সঙ্গে যুক্ত 
থাকায় বিগ্যাপতির বাস্তবজ্ঞান ও বিষয়বুদ্ধি বিশেষ ক্ষুরধার হইয়াছিল। 
বিদ্যাপতি নান। শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন, বিশেষ করিয়া! সংস্কৃত কাব্য ও 
অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ দখল ছিল। বিগ্যাপতির বৈষ্ণব 
পদাবলী আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 
চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব তত্ব তাহার কাব্যে প্রতিফলিত হয় নাই এবং 
তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মানবিক প্রেমকাহিনীরূপে কল্পনা 
করিয়াছিলেন । বলিতে পারা যায় যে, তাহারই পদের অনুলরণে 
পরবতীকালে ৫বঞ্চব পদাবলীর স্তরবিস্তানটি পরিকল্পিত হয় । 

বিদ্াপতির পদাবলীর মানবিক আবেদনের দ্িকটিই বিশেষভাবে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি যে-উন্নত জীবনচর্চার স্থযোগ 
পাইয়াছিলেন এবং রাঁজসভায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ফলে যে- 
বিদ্ধ রস ও রুচির অধিকারী হ্ইয়াছিলেন তাহার রচিত পদে 
তিনি তাহাঁদের সার্থক প্রয়োগ করেন। বিগ্যাপতির রাধাচরিত্রের 
পরিকল্পনায় তাহার অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
নবোভিম্যৌবনা কিশোরীর বয়ঃসপ্ধি বর্ণনা করিয়া যেভাবে তিনি আস্তে 
আস্তে তাহাকে এখরদীন্থিময়ী” নায়িকায় পরিণত করিয়াছেন তাহা 
সকলের বিম্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। চঞ্চল! কিশোরীকে 
স্থচতুর। নায়িকায় পরিণত করিবার যধ্যে বিদ্যাপতির অপূর্ব চরিত্রাস্কণ 


বিগ্ভাপতি ও গোবিন্দদাস ১৩১ 


দক্ষতার পরিচয় পাওয়] যায় । বিগ্যাপতির রাধ! যে, কত চতুর তাহা 
তাহার বিভিন্ন পরে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। রাধা গুরুজনদের 
সঙ্গে মানের জন্য যমুনায় গিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিবার সময় দেখেন 
যে, কৃষ্ণ কদন্বমূলে দীড়াইয়া রহিয়াছেন। কিনব ₹ষ্ণের দিকে তাকাইবার 
উপায় নাই গুরুজনর! রহিয়াছেন। তাই তিনি এক বুদ্ধি স্থির 
করিলেন-- 
তহি পুন মোতি-হার তোড়ি ফেকল 
কহত হার টুটি গেল। 
নব জন এক এক চুনি সঞ্চরু 
শ্যাম-দরশ ধনি লেল ॥ 
গলার মতির হার তিনি ছিড়িয়া ফেলিলেন। সকলে এখান 
সেখান হইতে মুক্ত1। কুড়াইতে লাগিল। রাধা! নেই ফাকে কৃষ্ণকে 
দেখিয়। লইলেন। 
ভীরু বালিক। রাধাকে আন্তে আন্তে কষ্ণপ্রেমে আম্মহারা করিয়া 
অভিসারের পথে অগ্রসর করিয়া পরিণামে মিলনোলাসের মধ্যে মগ 
করিয়! দেওয়া__এই নমগ্র পধায়টি শুধুই যে, কাব্যত্রী ষণ্ডিত এমন নয়, 
ইহার তীব্র নাটকীয় গতিটিও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। বিদ্যাপতির 
'রাধ। অল্পে অন্ধে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢলঢল 
করিতেছে । শ্যামের নহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে একটা যৌবনের 
কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হানি, খানিকট। ছলনা, 
খানিকটা আড়-চক্ষে দৃষ্টি । ** রাধা নবীনা, নবস্ফুটা। আপনাকে 
এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দুরে সহাস্ত সতৃষ্ণ লীলাময়ী, 
নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহবল। কেবল একবার কৌতৃহলে চম্পক 
অঙ্কুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি নাবধানে অপরিচিত প্রেষকে একটুমাত্র 
স্পর্শ করিয়। অমনি পলায়নপর হইতেছে । ** যৌবন, সেও সবে 
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আরম্ভ হইয়াছে, তখন সকলই রহ্ম্) পরিপূর্ণ । সগ্যবিকচ হৃদয় সহসা 
আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; আপনার সম্বন্ধে 
আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়! উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে 
আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়? 
পাইতেছে নাঁ_ 
কবহু' বাধয়ে কচ কবহু' বিথারি। 
কবহু' ঝাপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি ॥ 
হদয়ের নবীন বাসনাসকল পাখা মেলিয়া উঠিতে চায়, কিন্ত 
এখনো পথ জানে নাই। কৌতুহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার 
ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে আপনার নিভূত 
কোমল কুলায়ের ষধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। (রবীন্দ্রনাথ ) 
কিন্তু ক্রমশঃই শ্যামরূপ রাধার অন্তরকে ব্যাপ্ত করিরা ফেলিল। 
তখন রাধা কৃষ্ণকে__ 
হাথক দরপণ মাথক ফুল । 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্ুল ॥ 
হাদয়ক, মৃগমদ গীমক হার । 
দেহক সরবস গেহক নার ॥ 
পাধীক পাথ মীনক পানি।, 
জীবক জীবন হাম এছে জানি ॥ 
বলিয়৷ জানিয়াও বুঝিতে পারিলেন ন! কৃষ্ণের স্বরূপ কি? তাই 
তিনি শুধান “তুহু" কৈছে মাধব কহ তুহু' মোয়। কারণ__ 


জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু* 


শ্রতিপথে পরশ না গেল ॥ 
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অতঃপর শ্ঠটামের সঙ্গে যিলিত হইবার জন্য অভিসার । “আর এই 
অভিসারকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি ছুর্গষ পথের সমস্ত বাঁধা, বর্ধার 
দুর্যোগময়ী প্রকৃতি, বজ্র ও বিছ্যতের হানাহ1।ন, বনপথের আধারে মগ্ন 
পিচ্ছিলতা প্রভৃতি বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন ও ইহাতে সাধনের দুরূহতার 
ইঙ্গিত দিয়াছেন। বিরহপধায়ের পদে বিদ্যাপতি উদার আম্মবিসর্জন ও 
গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসার নৃতন স্থর লাগাইয়াছেন। * * বিদ্যাপতির পদে 
আলঙ্কারিক প্রথার সঙ্গে ক্ষমান্সিপ্ধ, আত্মসংযমপূৃত মনোভাবের মিলন 
দেখা যায়। বিশেষতঃ মাথুর বিরহের পদগুলিতে আতির যে-করুণ রস, 
প্রেমাম্পদকে সম্পূর্ণ মার্জন! করিয়! নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দৈব ও কর্মফলকে 
দায়ী করার যে প্রবণত। ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার উদারতা ও মাধুর্য উহাদের 
ভাবোতকর্ষের কারণ। ভাবসম্মিলনের পদগুলিও বিদ্যাপতির উন্নত ভাব- 
কল্পনার পরিচয়। তিনি কোনও পুরাণ অন্থনরণ না করিয়া কেবল নিজ 
কবিষনের সহজ অন্থভূতির জন্য রাধাকষের বিরহের পর পুনমিলন 
ঘটাইয়াছেন ; এই পদ গুলিতে মিলনের নিবিড় আনন্দ উছলিয়! উঠিয়াছে। 
বিদ্যাপতি ধর্মবিশ্বানে ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না; ঠৈতন্-পূর্ববতী বলিয়া 
শ্রীচৈতন্যের অঙ্গ ভূতিতে রাধারুষ্ণ-প্রেমলীলা যে-রসমাধূর্য ও ধর্মসাধনারূপে 
স্ফুরিত হইয়াছিল তাহ! তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। তথাপি আশ্চর্ষের 
বিষয় এই যে, ঠচতন্যধর্মতত্ব না জানিয়াও তিনি ভক্তি ও কবিচিত্ের 
সংস্কারের বলেই বহুপদে বৈষ্ণবধর্মের ভবিদ্যৎ পরিণতির পূর্বাভাস 
দিয়াছেন। (ডাঃ শ্রীহ্বমার বন্দোপাধ্যায় )। কিন্ত বিদ্যাপতির রাধার 
অভিসারে দৈহিক মিলনের আকাক্ষাই প্রবল। ইহার মধ্যে কোন 
তাত্বিক তাৎপর্য নাই । তবুও মাথুরবিরহে বিদ্যাপতির রাধ। যখন বলেন-_ 

(ক) এ সখি হামারি ছখের নাহি ওর । 

| এ ভর] বাঁদর মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর॥ 
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(খ) অঙ্কুর তপন-_ তাপে যি জারব 
কি করব বারিদ মেহে। 
এ নব যৌবন বিরহে গোায়ব 


কি করব সো পিয়া লেহে ॥ 
তখন যে-করুণ আত্তি ফুটিয়া উঠে তাহা! আমাদিগকে কৃষ্ণবিরহে 
চৈতন্যদেবের চিত্বদীর্ণ হাহাকারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। 
আবার ভাবসশ্মিলনের পদে শ্রীতী যখন মিলনের আনন্দে”. 
পিয়া যব আওব এ মধু গেহে। 
মঙ্গল যতহু' করব নিজ দেহে ॥ 
করিতে চাহেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলেন-__ 
(ক) আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু' পিয়া-মুখ-চন্দ1। 
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু: 
দশ দিশ ভেল নিরদন্দ! ॥ 
(খ) কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 
তখন এই উল্লাসকেও আমাদের অপাধিব উল্লাস বলিয়া মনে হয় 
যাহ! চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতেই সম্ভব। কিন্তু তবু মনে রাখিতে 
হইবে যে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ স্বেচ্ছাকৃত 
নয় ইহ] নিতান্তই আকশ্মিক। কারণ বিদ্যাপতি সাধক ছিলেন না তিনি 
ছিলেন কবি। লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন বলিয়াই তিনি 
লৌকিক জগতের কামনাকে অলৌকিক জগতের বস্ত করিয়া তুলিতে 
পারিয়াছিলেন। 
বিশ্ভাপতির প্রার্থনা-বিষয়ক পদ গুলিতে এক সর্বজনীন ভগবদোপলব্ধির 
বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার__ 
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(ক) মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় 

দেই তুলসী তিল দেহ সমপিলু- 
দয়া জন্থ ছোড়বি মোস। 

(খ) কত চতুরানন মরি মরি যাওত 

ন তুয়া আদি অবসান]। 
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত 
সাগর-লহরী সমান] ॥ 

প্রভৃতি পদগুলিতে মানবাজ্মার যে-গভীর আকৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার আবেদন. কখনও লুপ্ত হইবার নহে। 

বি্ভাপতির পদ গুলিকে বিশ্লেষণ করিলে তীহার কবিকৃতি সম্পকে 
এই কথা কয়টি মনে জাগে-_ 

(১) তাহার মননশীলতা ও মাজিত বাচনভঙ্গী যাহা তাহার 
আলঙ্কারিকতায় ও বূপনিমিতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। 

(২) তাহার কাব্যের মানবিক আবেদন- -উন্ডিয়প্রধান দেহ বর্ণনায় 
এবং নায়িকার চরিজ্রচিত্রণে যাহার প্রকাশ। 

(৩) নায়িকার চিত্রচিত্রণে তাহার অসাধারণ দক্ষতা । 

(৪) ইন্ড্রিয়সর্বস্ব জগৎ হইতে পরিণামে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে 
উপনীত হওয়া__বয়ঃসদ্ধির রাধা এবং তৎপরবতাঁ অবস্থার রাধার বর্ণনায় 
যাহার প্রকাশ। 

৮ গৌবিন্দদীস- ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকের কবি। 
ইহার নিবাস ছিল মুখিদাবাদ জেলায় বুধরি গ্রামে। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । ইহার পদে ছন্দ, অলঙ্কার ও পদবিন্যাসের 
বৈচিত্র্য একক ও তুলনা রহিত। গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, মাথুর ও 

. অভিসারের পদে গোবিন্দদাস সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
গোবিন্দদাসের কবিতাগুলি প্রাণের আবেগে সমুজ্জল। গোবিন্দদাস 
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নিজে ভক্ত ধষ্ণব ছিলেন কিন্তু তাহার কবিত্বশক্তি এত অসাধারণ ছিল 
যে, তিনি ভক্তজনোচিত ভাবাকুলতা সংবরণ করিতে জানিতেন। 
গোবিন্দদাস যে-সমস্ত অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন তন্মধ্যে রূপক ও 
উপমার বৈচিত্র্য দেখিয়া! বিস্মিত হইতে হ্য়। 

গৌরচন্দ্রিকা তথা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে গোবিন্দদাস যেন মহা প্রতৃর 
প্রেমঘন মৃত্তিটিকে জীবন্ত করিয়! তুলিয়াছেন। 


(ক) নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে 
পুলক-মুকুল অবলম্ব। 
ম্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত 


বিকশিত ভাব-কদশ্ব ॥ ূ 
কি পেখলু* নটবর গৌরকিশোর । 
অভিনব হে কল্পতরু সঞ্চরু 
স্থরধুনী-তীরে উজোর | 
(খ) পতিত হেরিয়! কাদে স্থির নাহি-বাধে 
“করুণ নয়নে চায়। 
নিরুপষ হেম জিনি উজোর গোর।-তঙ্ু 
অবনী ঘন পড়ি যায় ॥ 
এই সকল পদের মধ্য দিয়! প্রেমের অবতার দিব্যকাস্তি গৌরাঙ্গ- 
দেবকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি । 
পূর্বরাগের-_ 
(ক) ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি 
(খ) বাহ ধাহা নিকসয়ে তনু তন্ন জ্যোতি 
(গ) রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি 
প্রেষবৈচিত্ত্যের-_ 
(ক) নাগর-সঙ্গে . রঙ্গে যবে বিলসই 


সস সস 


বৈষব সাহিত্য পরিচয় ৯৭ 


পারিবে, মে ততই ধনী বলিয়৷ খ্যাত হুইবে, যখন হৃদয়ের ছার দিবারাত্রি 
উদঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধদ্বারে আধাত করিয়া বিফল মনোরথ 
তইয়] ফিরিয়] না যাইবে, তখন কবিরা গাহিবেন, 
পিরীতি নগরে বমতি করিব, 
পিরীতে বাধিব ঘর, 
পিরীতি দেখির! পড়শি করিব, 
তা” বিস্থ সকলি পর ।৮১ 
চণ্ডীদালের নামাস্কিত একখানি পদে রাধার বর্ণনা এইরূপ-_ 
অকথন বেয়াধি কহুন নাহি যায়। 
যেকরেকাঙ্ছর নাষ ধরে তার পায়। 
পায়ে ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। 
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায় ॥ 
পুছয়ে কামর কথা ছল ছল আখি। 
কোথায় দেখিলা শ্তাম কহ দেখি সখি॥ 
চণ্তীদাম বলে কাদে কিসের লাগিয়া। 
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া | 
ডঃ শশিতৃষণ দাঁশগুধ বলেছেন, “এখানে কে কাহার দ্বার! প্রভাবান্বিত 
হইয়াছে দে তর্ক ন1 করিয়াও এ-কথ! স্পষ্ট বোঝ! যায় ঘষে এখানে রাধা ও 
গৌরাঙ্গ এক হইয়া মিলিয়া৷ গিয়াছেন।»২ বৈষ্ণব কবিদের সাঁধনমার্গের 
প্রধান আলঘ্ন রাঁধা-ভাব। সাহিত্যিক দীনেন্ত্রকুমার রায় লিখেছেন £ 
“চণ্তীদ্দামের রচনায় এই ভাবটি সর্বত্রই প্রন্ফুটিত শতদলের ন্তায় বিকশিত 
হইয়। উঠিয়াছে। চণ্তীদাস সর্বত্রই এই ভাবের পূর্ণপরিণতি প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তাহার বর্ণনার বহু স্থানে দৈহিক মিলনের ৃষ্টাত্ত দেখিতে পাই বটে, কিন্ত 





পি" পপ অস্ত ৯. সস, 
এ 


১. রবীন্দ্র রচনাবলী-_জন্ম শতবাধিকী সংস্করণ-_ ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৬৩৫ 
২, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিত্যে, পৃঃ ২৬২ 


৯৮ বৈষ্ণব সাহিতা পরিচয় 


তাহা পাঁধিব ইন্ত্রিয়োপভোগের কামনা দ্বারা কলুষিত নহে।...বঙ্গের “্হ 
কবির কাব্যে নায়ক-নায়িকার মিলনের বর্ণনায় আমিষের একটা উগ্র গন্ধ 
পাওয়া যায়, কিন্ত চণ্ডীদাসের এরূপ কোন বর্ণনায় সে গন্ধ নাই? তাহাব 
পরিবর্তে যে মৌরভে আমর! পরিতৃপ্ত হই, তাহ স্থমিষ্ট, হাদয়োম্নাদক, ত।হা 
গারিজাতের পবিত্র গন্ধে ভরপুর ।৮১ 

'প্রেমবৈচিত্তয, সূত্রের অবলম্বনে চণ্তীদাসের পদ-বিচার 8 যে ঠেম 
চিত্তকে অতিশয় আর্দ্র বা মিক্ত করে তা হইল ন্বেহ।২ এই দ্মেহ হতে প্রিষের 
কোন অনিষ্টের আশঙ্কা প্রিয়তমার মনে জাগৃত হয়। অতিশয় অভিলাষাতুক 
স্মেছই রাঁগে পর্যবসিত হয়।৩ নায়িকার চিতে রাগ সঞ্তাত হলে ক্ষণকালেব 
বিরহেও অত্ান্ত অসহিষুতার লক্ষণ দেখা যায়। আবার প্রিয়ের সহিত মিলনে 
পরম দুঃখকে সৃখরূপে প্রতিভাত হয়; কিন্ত তার বিরহে সব স্থৃথ দুঃখেরই 
নামাস্তর। এই রাগে প্রেমাম্পদ্কে যা সদীমর্বক্ষণ নব নব ভাবে অনুভূত 
করায় এবং নিজেও ষ] অনুক্ষণ নব নব তাঁব ধারণ করে তা-ই হল অন্ুরাগ। 
প্রিয়তমের নিকটে থেকেও প্রেমের উৎকর্ষ হেতু বিরহের যে বেদনা তাঁকেই 
«প্রেমবৈচিত্ত? বলে ।৪ কবিশেখর কালিদাস রাঁয় বলেছেন--“সভোগেরই একটি 
অঙ্গ প্রেমবৈচিত্ত্য । সম্ভোগের মধ্যে অন্য কোন রসের বা ভাবের ছায়াপাত 
হুইলে গ্রেমবৈচিত্তা ঘটে, সকল সম্তোগই সন্কীর্ণ সন্তোগেপরিণত হয়। পদ্নকর্তার। 
মিলনের মধ্য বিরহ্-ভ্রাস্তি ঘটাইয়! প্রেমবৈচিত্তযের হাটি করিয়াছেন। 
আঁসল গ্রেমবৈচিত্ত্য ইহাকে বলা যাঁয় না। গ্রণস্রিজন ক্ঠাল্লিষ্ট থাকিলেও 


স্পা পিসি পপ | শীত এ 


১, চণ্তীদাস পদাবলী--বন্মী সংস্করণ ভূমিকা, পৃঃ ৫৩ 
২, চেতোর্বাতিশয়াত্ুকঃ প্রেমৈর স্েহঃ।-শ্রীতিমন্দর্ভ £ জীবগোম্বামী 
৩. স্তরেহ এবাভি [যাঁতিশয়াস্কো বাগঃ।-প্রীতিসন্দর্ত £ জীবগোামী 
৪, প্রিযস্ত সন্িকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষ গ্ভাবতঃ। 

যাবিপ্রেষধিাধতিস্তৎ প্রেমবৈচিত্বামুচাতে ॥--উজ্্বলনীহমণি 


বৈষ্ণব সাহিত্য পরিচয় ৯৯ 


উপতভৃক্তা মিলন হু মুগ্ধ নায়িকার চিত্তের যদি অন্থ! বৃত্তি হয়, তবেই তাহাকে 
প্রেমবৈচিত্ত্য বল! যায়।১ চণ্ডীদাসের একখানি পদে-_ 
পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া 
নাহিতে নামিলাম তায়। 
নাহিয়] উঠিয়। ফিরিয়] চাছিতে 
লাগিল দুখের বায়॥ 
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর 
নিরমিল তার জল! 
দুঃখের মকর ফিরে নিরস্তর 
প্রাণ করে টলমল ॥ 
গুরুজন জাল! স্লের শিহাল। 
পড়সী জিয়ল মাছে। 
কুলপাণি ফল কাট! যে সকল 
সলিল বেড়িয়া আছে ॥ 
কলঙ্ক পানায় সদ! লাগে গায় 
ছাঁকিয়। খাইল যদ্দি। 
অস্তর বাহিরে কুটুকুটুকরে 
স্থখে ভুখ দিল বিধি ॥ 
কহে চণ্তীদাস শুন বিনোদিনী 
স্থখ ছুখ ছুটি ভাই। 
সুখের লাগিয়। যেকরে পিরীতি 
দুখ যায় তারি ঠাই। 
অধ্যাপক খগেন্ত্রনাথ মিআ্ম এ সম্পর্কে ঘে মন্তব্য করেছেন তা সত্যই তাৎপর্য 
ব্ঙক। তিনি বলেছেন, “চণ্ীদাস প্রথম থেকে যে উচ্চগ্রামে তীর গ্রেমগীতির 


১০৪ বৈষ্ণব সাহিতা পরিচয় 


স্থর বাধলেন, তা শুধু যে বাংলার বৈষব সাহিত্যকে ধন্ত করেছে, তা নয়, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্দকেও প্রেরণা যুগিয়েছে ।৮১ স্থথে ছঃখানভবই প্রেম- 
বৈচিত্র্য” পদের আসল পরিচয়। চণ্তী্দাসের আরে একখানি পদে 

ঘত নিবারিয়ে চাই নিবার না ঘায় রে। 

আন পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে॥ 

এ ছার রমনা যোর হইল কি বাম রে। 

যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥ 
রাধার ইন্দ্রিয়বর্গ সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণবশীভূত। রাধা ইন্দ্িয়নিচয়কে আয়ত্তে 
আনতে চান, কিন্তু যতই চেষ্টা করেন ততই বিগড়িয়ে যায়। চণীদাস রাধার 
মুখে বলেছেন__ 

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে। 

নিশি দিশি কাদি তবু হাসি লোকলাজে। 

কালার লাগিয়। হাম হব বনবাসী। 

কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী ॥ 

আধ্যাত্মিকতার কৰি চণ্তীদাম $ 'সাচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 
“চণ্তীদাসের গীতি-সমূহের ভিতর একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা এত 
স্পষ্ট যে, অন্বীকাঁর কর! যায় না।” নরনারীর প্রেম দিয়ে এ কবিতার 
ব্যাখ্যা হয় না। পূর্বরীগের প্রথমেই কৃষ্ণনাম-মাহাত্মা গ্রচার আরম হুল। 
নাম মধুষয়। নাম শোনামাত্র অনুরাগে রঞ্চিত হওয়া 'মান্ধী ভালবাসার 
সাহিত্যে বিরল দৃষ্ট। কিন্তু 'জপিতে জপিতে নাম” রাধাকে অম্পূর্ণ 'অবশ' 
করে ফেললো । এই নামজপের অসাধারণত্ব বাঁঙলাকাব্য সাহিত্যে কদাচিৎ 
মিলে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন পরে আরো বলেছেন, “মমে হয় যেন 
গ্গবানের নাম জপ করিতে করিতে ভক্ত-চিত্ত আপনা ভুলিয়। যায়, এই 
দৈহিক বন্ধন তখন থাকিয়াও থাকে না, ইন্দিয়-গ্রশমিত মনে-_নামের মধুভরা 
১. বৈষ্ণব রন-সাহিত্যঃ পৃঃ ১৩৪ 


বৈষুব সাহিত্য পরিচয় ১৯১ 


মোহে সর্বাঙ্গ শিথিল ও অবগন্ন করিয়া ফেলে। এই পূর্বরাঁগ সাধারণ 
প্রেমের পূর্ববরাগের আদর্শ বলিয়া] ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু ইহা এশ্বরীয় 
প্রেমের স্বরূপ বলিয় ব্যাখ্যা কর] সহজ হয়।*** চণ্তীদাসের মানুযী প্রেম 
ক্ষণেক্ষণে এক উন্নত অমাহুষিক প্রেমরাজ্যের সামগ্রী হইয়৷ দীড়াইয়াছে। 
উপন্তাম কি কাব্যের সাধারণ আরান-প্র্দানময় প্রেমভাব তত উর্ছে 
উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।”১ পূর্বরাগ পর্যায়ের পদে রাধার 
অস্তর কৃষ্ণবিরহে ভরপুর । একা এক] তিনি নির্জনে বনে থাকেন। কারো! 
কোন কথা তার কানে প্রবেশ করে না। রাধিকা মেঘ দর্শন করছেন। কালে! 
মেঘ দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে ধাঁন। কারণ, কালো মেঘকে তিনি কৃষ্ণ অঙ্ছমান 
করছেন। “মেঘে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন কৃষ্ণের হাসি অনুমান করে রাধা 


দু'হাতে প্রিয়ের জগ আকুলি বিকুলি কিকি যেন বলছেন।'২ চত্তীদাসের 
অপর একখানি পদে-_- 


গীরিতি পীরিতি সবজন কহে 
গীরিতি সহজ কথা। 
বিরিখের ফল নহেত পিক্লীতি 


নাহি মিলে যথা তথা ॥ 

পিরীতি লাগিয়! আপন ভূলিয়। 
পরেতে মিশিতে পারে। 

পরকে আপন করিতে পারিলে 
পিরীতি মিলয়ে তারে । 

ছুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও 
থাকিলে পিরীতি আশ। 


পা ২ শি 2 


১, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 
২. এই ব্যাখ্যা আমার শ্রদ্ধেয় অধাপক গ্ঠামাপদ চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি। 


০০০০০ 


১৪৪ বৈষ্ণব সাহিত্য পরিচয় 


পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন 
কহে দ্বিজচণ্ীদাস ! 

অধ্যাপক থখগেন্্রনাথ মিত্র চণ্তীদাস পদাবলীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিচার 
করে বলেছেন, “বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চত্তীদাসের মত পিরীতি পাগল আর 
কেহ ছিলেন ন1। "চণ্তীদাসের প্রেমের আদর্শ আজিও অয্লান শুত্রতাঁয় সছাঃ 
্র্ষুটিত যুঁই ফুলের মত দেবতার বেদীমূলে উজ্জল হইয়া আছে। প্রেমে 
এমন কি মানবীয় প্রেমে-_যে তন্ময়ত আনে, তাহারই চরম বিকাশ 
চণ্তীদামের প্রেমে ।৮৯ | 

রাধার দুর্ভয় তপস্যা । এত তপশ্যার পর তিনি বুঝতে পারেন ধাকে 
তিনি আপন হতে অতি আপন মনে করেন তিনি অবাউমনমগোচর । আচার্ধ 
দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত “বৈষ্ণব কবিতা এইভাবে জান পথ দিয়! লইয়া 
যাইয়া অজানার সন্ধান দেয়। এই ভাবের পদ চণ্ীদাসেরও আছে। রাধিকা 
পরকে আপন করিয়াছেন, আপনার জনকে পর করিয়াছেন; ঘরে মন 
নাই, ঘর বাহিরের মত হইয়া গিয়াছে-_আর বাহিরে অভিসারে যাইয়া যেন 
আসল ঘর পাইয়াছেন। সারারাত্রি জাগেন_এবং দিনের বেলায় থুমে 
এলাইয়! পড়েন--“রাঁতি কৈলম দ্রিবস, দিবস কৈলাম রাঁতি” কিন্তু ধাহার জন্য 
তিনি সর্বন্বত্যাগী প্রেমসাধন। করিলেন, যে প্রেমে প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিপর্য্যয় করিয়৷ অসাধ্য সাধন করিলেন, সেই পুরুষবরকে ত মূহূর্তকাঁলের জন্য 
আপনার জন বলিয়! মনে করিতে সাহস করেন নাই। এত করিয়াও “বুঝিতে 
পারিন্থ বন্ধু তোমার পিরীতি" । এত ভালবাস! দিয়াও সর্ববদ। 

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে। 
ন| জানি কান্থর প্রেম তিলে যেন টুটে ॥ 

বৈষ্ণব কবিতা এই সীম ও অসীমের সন্বিস্থলে।”২ কিন্তু বৈষব 


১, বৈধব রস-মাহিতা, পৃঃ ৪৮ চা 
২, বৈষ্ণব পদাবলীর তৃমিকা, পৃ: ২//--৩/ 


বৈষ্ণব সাহিত্য পরিচয় ১০৩ 


মহাজনপদকর্তা কিংবা বৈষ্ণবশান্ত্কারগণ “দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে 
দেবতা” করতে চান না।১ তারা বলেন দেহবুদ্ধিমচেতন মানবপ্রেম কখনো 
অলৌকিক ভগবৎ প্রেমের আপন লাভ ক..ত পারে না। তবে গৌড়ীয় 
বৈষ্বতত্বের অন্থশামন যাই হোক না কেন বৈষ্ণব পর্দাবলী যেভাবে বাজ্তব 
রসসম্পূক্ত হয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিস্তার করেছে তাতে তার লৌকিক 
দিক মোটেই উপেক্ষিয় নয়। 

ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত বলেছেন ““চণ্তীদাসের রাধা তাই একটি খাটি 
বাঙালী কবির মানসপ্রতিমা--বাঁডলী কবির চিত্বধুত প্রেম-প্রতিমা। এই 
প্রেম-প্রতিমা রাধার স্্রিতে তাই দেখিতে পাই, বাঙালী কবি এখানে 
বাংলাদেশ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান নাই,বৃন্দাবনভ্বমি দূর হইতে 
আসিয়। ক্ষণে ক্ষণে বাঙালী কবির মনোত্ৃমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । তাহার 
কলে বাঙালীর কবিমানসের প্রেম-প্রতিমা তাহার প্রারুতরূপের ভিত্রই 
দিব্যজ্যোতিতে অগপ্রাকৃতের মহিমা লাভ করিয়াছে । আমাদের রাধা- 
প্রেমে প্রাকৃত কোন স্থানেই অন্বীকূত নয়-প্রারুৃতই ধীরে ধীরে দিব্য- 
মুতিতে উদ্ভাদিত 1৮২ 

চণ্ডীদাসের ভাব্মন্মিলনের পদ স্তোত্র প্ব্ূপঃ আবাল্যের সহশ্র 
স্বাতবিজড়িত মধুর বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ মথুরায় গমন করলে নিখিল 
বুন্দাবন শোক চ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ভগবান শ্রীকষ্ণ মাধুর্যের জগৎ হতে 
এখর্ধময় জগতের অধিবাসী হলেন। কৃষশূন্ত বুন্দাবনে শ্রীমতীরাধিকার 
1বধরহ ব্যথার কোন পারাপার ছিল না। শ্রুষ্$ও আর বৃন্দাবনে 
1ফরে এলেন ন|। শ্রীরাধা গ্রাণবল্লভ শ্রীকষেের নিবাতনিষম্প ধ্যান তপশ্চারিণী। 
রাধার এই ধ্যানতন্ময়ত1 আমাদিগকে শঙ্করের জন্য পার্বতীর ধ্যানমুগ্ধতাঁর কথা 


১, বৈষ্ব কৰি প্রিয়াকে দেবতা করিতে চাহিবেন না, মতা। কিন্তু মানবের প্রেম ষে সেই 
অথও প্রেমের প্রাতিভামিক বিকাশ, তাহ! ভূলিলে চলিবে কেন ?- অধ্যাপক পগেন্ত্রনাথ মিত্র 
২, প্রীরাধার ক্রমবিকাশ- দর্শনে ও সাহিচ্যে, পৃঃ ৩৫৩ 


১০৪ বৈষুব সাহিত্য পরিচয় 


স্মরণ করিয়ে দেয়। বহির্লোকে হরিকে হারিয়েও রাধা অস্তর্লোকে তার 
সঙ্গলাভ করেছিলেন। ভাঁবরাজ্যে এই মিলনের নাম হল ভাবসন্মিলন। 
বিরহের অন্বকার অতিক্রম করে প্রেমিক প্রেমিকা মিলনের জ্যোতির্নোকে 
উন্নীত হন। তত্বতঃ ভাবসম্মিল্ন ধ্যানলোকে বিরহ-বিচ্ছেদ বিজয় ম্পর্ধী 
শাশ্বত মিলনের গান। আচার্য দীনেশচন্দ্র লেন বলেছেন, “এই 'ভাবসম্মেলনে' 
কষের নিকট রাঁধ! সম্পূর্ণরূপে আত্মমমর্পণ করিয়াছেন। হৃদয়ের অর্গল বন্ধ 
করিয়া, তিনি মনোমন্দিরে একাস্তে তাহাকে পাইয়া, যে-সকল মধুর কথা 
তাহাকে বলিয়াছেন, তাহা বৈদিক যাজিকের হোমকুণ্ডের পার্শে উচ্চারিত 
উপনিষদের মন্তর।৮১ 

ভাবসশ্মিলনের পর্দে বৈষ্ণব কবিগণ লৌকিক প্রেমের বাস্তব রূপায়ণ 
একেবারে মুছে ফেলেছেন । কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন, “বৈষবপদাবলীর 
ধাহা কিছু উৎকষ্ট_যাহা প্রধান অঙ্গ, তাহা! কামনার গান নয়--বিগ্রলগ্তাত্বক 
অনুরাগের বেদনারই গাঁন।”২ মহাভাবন্বরূপিনী শ্রীমতীরাধিকার চিত্তে 
মহাভাবই বুন্দাবনে রূপকে কেন্দ্র করে বিগ্রহ-তন্থু লাভ করেছিল। সেরূপ- 
মাধুরী আবার ভাবের পাথারে পরিক্রমা করল। ভাবসম্মিলনের স্থরমাধূর্য 
এইখানে । 

পদ্দাবলী সাহিত্যে ভাঁবসম্মিলনের পাগুলি বিশেষভাবে রমণীয়- 
আম্বাদনীয়। ভাবলোকে ত কোন বিরহের বালাই নেই। বিরহের ব্যথা 
রূপলোকে | ভাবলোকে রাধাকৃষফ্ের নিত্য মিলন , বৈষ্ণব কবিগণ রসাস্বাদনের 
জন্ত 'ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ' দান করেছেন। বুন্দাবনের কালিন্দীকূলে 
স্থবিস্তৃত শ্তামল মাঠ। কৃষ্ণ সে মাঠে আর গোচারণে যাঁবেন না। সখাদের 
প্রীতিভালবানা, ষশোদার বাৎসল্য রতি কিংব! শ্রীরাধার মধুর প্রেম কিছুই 
তাঁকে বেঁধে রাখতে পারল না। এই কারণে ব্রজবাসীদ্বের বিরহ। এটাকে 


১, পদাবলী-মাধুষ), পৃঃ ৭৮ 
২. প্রাচীনবঙ্গ সাহিত,-_ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯২ 
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বলা যাঁয় রূপলীলার বিরহ। কিন্তু ভাবরাজ্যে শ্রীক্ণের সহিত যে সারিধ্যলাভ 
তাতে বূপলোকের বিরহের নামগন্ধ নেই | 

সকল মিলনই বিরহের পরে। মিলনের পরে আবার বিরহ ঘনিয়ে আসে 
এটাও ঠিক। কিন্তু কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন, গব্রজ্জলীলার মঞ্জরীই 
যেন নিত্য-মিলনের শিলাথাতে ঝরিয়া পড়ে-_-ভাবসম্মিলনের পর আর 
বিরহের ভয় নাই ।”৯ অদ্বয়ভাবই ভাবসম্মিলন। এতে দিব্যানন্দ- 
অনুভবের কথা আছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্বের একটি উক্তি স্মরণীয় ; 1)6 
606 10151069 ০01] 61060 16 ৪০৪6 16010 08 800. [0921)8178 
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ভাবনশ্মিলনের তত্বান্থমারী আলোচনা এক, আর তার কাব্যরস সম্পদ 
অন্ত। কাব্যরসলোকে অনুপ্রবেশ করতে হলে তার পারিভাষিক অর্থ ও 
তত্ব ভূলে গেলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু বৈষ্ণব পদ্দাবলী তত্বনিরপেক্ষ 
নয়। এখানে তত্ব বা দর্শন ও কাব্য হাত ধরাধরি করে চলেছে। এ সম্পর্কে 
কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন, “কীর্ভনের রাগসঙ্গীত উপভোগ করিবার 
আগে যেমন গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা চিত্তশুপ্ধি ঘটাইতে হয়, ভাবসম্মিলনের, 
পদগুলি উপভোগ করিবার আগে তেমনি ভাবসম্মিলনের অস্তনিহিত তত্বের 
ঘারা মনকে প্রস্তত করিয়া লইলে ভালো হয়।”৩ 

কিন্ত তত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ না করেও পদগুলির রম-সৌন্য 
উপভোগে কোন বাঁধ! হয় না। শুধু রাধাকৃষ্ণের পুনমিলনের রসচিত্র সম্মুখে 
রেখে এই পদ্গুলির মাধুর্ধ আম্বাদনে আমরা কুতার্থ হই। "রূপময় শ্ামরায় 
মথুবায় গেলেন, কিন্তু ভাবময় শ্যাম নিত্য মিলনেই থাকিয়া গেলেন। 

১. "পদাবলী সাহতা, পৃঃ ২২৫ 


২, 11106 7১169 1)1%100, পৃঃ ৩৫৬ 
৩. পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২২৭ 
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পদ্দাবলীর কবির এই নিত্যমিলনের আভাস দিয়াছেন তাহাদের পদে ।”৯ 
তাই চণ্ডীদাসের রাধা 
ললিতার কথা শুনি হাসি হাদি বিনোদিনী 
কহিতে লাগিল ধনি রাই। 
তোমর] যে বলশ্তামা ' মধুপুরে যাইবেন 
সে কথা ত কতু শুনি নাই॥ 
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো 
রতন-পালক্ক বিছা আছে। . 
অঙ্থ্রাগের তুলিকায় বিছান। হয়্যাছে গে 
হ্যামচাদদ ঘুমায় রয়েছে ॥ 
তোমর] যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন 
কোন্‌ পথে বধু পলাইবে। 
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো 
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥ 
শুনিয়৷ রাইয়ের কথা " ললিতা চম্পকলতা 
মনে মনে মানিল বিশ্ময়। 
চণ্তীদাঘের মনে হরষ হইল গো 
ঘুচে গেল বিরহের ভয়। 
রাধা বেশ একটু ব্যক্তিত্ব নিয়েই বলে ফেললেন তোমরা যে বল শ্যামচাদ 
তাকে (রাধাকে ) ছেড়ে মথুরাঁয় ফস্‌ করে চলে গেছেন। এও কি কখনে৷ 
সম্তব হয়? কি করে যাবে? রাধার হদয়-মন্দিরে শ্ীরুষণ যে চিরযুগ ধরে 
বিরাজ করে আসছেন। সেহেন অন্তরলোকবাসী শ্রীরুষ্কে রাধ! যাবৎ না 
নিজে হৃদয়লোক হতে বিদায় দিচ্ছেন তাবৎ তার কি এমন সাধ্য বা ক্ষমতা] 
আছে যে, তিনি রাধাকে ছেড়ে চলে যাবেন? রাধার মুল বক্তব্য এই-_ 
১. পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২২৮ ১৯৮, 
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শ্রীকষ্ের সঙ্গে তার দৈহিক বিচ্ছেদ ব1 ছাড়াছাড়ি হতে পারে, তাঁতে কিছু 
যায় আসে না। কিন্তু অস্তরে অন্তরে তার সহিত কৃষ্ণের নিত্যমিলনের 
আনন্দ-স্পন্দন হচ্ছে। ভাবসশ্মিলনের এই পধখানিতে নায়ক-নায়িকার 
বিরহের আশঙ্কা! উপেক্ষা কর! হয়েছে । চণ্তীদাস আরও বলেছেন-_ 
কেব! নিতে পারে নেউক আসিয়া 
পাঁজরে কাটিয়া সিদ্ধ 

এযেন রাধা রীতিমত “চ্যালেগ দ্রিয়ে বসে আছেন। শ্রুরুষ্ণকে রাধাহদয় 
হতে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া অত সহজ নয়। কবি লৌকিক উপমার আশ্রয় 
নিয়েছেন। ঘরে “সিদ্ধ কেটে বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী চোর চুরি করতে 
পারে। কিন্তু পাজর কেটে কোনমতেই শ্রীরুষ্ণকে চুরি করে নেওয়া যায় না। 

চণ্তীদদাস নামাক্কিত ভাবসম্মিলনের পদে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে রাধাকুষের 
অবিনাভাবের অদ্য়ত্ব দেখান হয়েছে । উৎকণ্ঠা, বুূপতৃষ্কা, প্রতীক্ষা, অভিসার, 
মান-অভিমান ও বিরহের পাল শেষ হবার পরে প্রেমের ষে স্থিরশাস্ত অনিবার্ধ 
পরিণাম ত। ভাবমশ্মিলনের এই পদগুলিতে তাঁরই কাব্যময় প্রকাশ ঘটেছে। 
ভাবসম্মিলনে কবি চণ্তীদ্দাস শ্রীমতীরাধার মুখে যে পদ্গুলি স্থাপন করেছেন 
তার তুলনা নেই। তাই চণ্ডীদ্দাসের “ভাবসম্মিলনে'র পদ সম্পর্কে আচার 
দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করেছেন তা-ই হল এর আসল পরিচয়। তিনি 
বলেছেন *চণ্তীদামের ভাবসম্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। 
ততোধিক গ্রশংদ। করিলেও বোধ হয় অন্ঠাঁয় হইবে না, সেগুলির মত গ্রেমের 
স্বথগভীর মন্ত্র ধশ্বপুত্তকেও বিরল ।৮১ 

আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের আসল পরিচয় ঃ শ্রীমতী 
রাধিকার অতীত মস্তোগন্তখ-স্বতি যেমন দীর্ঘ, তেমনি রমঘন--তেমনি 
প্রেমঘন। কবিত্বের দিক দিয়ে পর্দাবলী সাহত্যের আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের 
পর্দের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন একে বলেছেন 

১, বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 
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প্রেমবৈচিত্ত্য । কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপান্ুরাগের মধ্যে পার্থকা আছে। 
তবে আক্ষেপাহ্ছরাগ প্রেমবৈচিত্যেরই একটি দিক বটে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার 
অন্ুরাগই তো৷ আক্ষেপান্থরাগ। রাধার রুষ্ণের প্রতি অঙ্থ্রাগ সীমাহীন। 
লোকভয়, সমাজভয়, আত্মীয়ত্বজনের গঞ্জনা-ভয় কম আক্ষেপের কথা নয় । 
পরম দয়িত কৃষ্ণের সহিত মিলনে র্দি এত প্রতিকূলতার উদ্ভব হবে, তবে 
প্রেমময়ী রাধার আক্ষেপের সীমা থাকবে কেন? কবিশেখর কালিদাস রায় 
বলেছেন, *শ্বাম তাহাকে উপেক্ষা করিতেছেন এই কল্পনা করিয়াও রাধার 
আক্ষেপ জন্মে, তাহা ছাড়। প্রেমের নিজন্ব একট] জাল! (বিষামুতে একক 
মিশ্রণে ) আছে, সেই জালাই আক্ষেপের স্ুরলাভ করিয়াছে ।*১ 
বিরহিমী রাধার আক্ষেপের কোন শেষ নেই । রাধা শ্রীরুষের অত্যাম্চার্য 
বাশীর সুরে কেনইবা মুগ্ধ হলেন। এই আক্ষেপই ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে রাধার 
কাছে উপস্থিত হয়। কখনো কৃষ্ণ, কখনে। মুরলী, কখনো দূতী, কখনো গুরুজন, 
কখনে। রাধার কুল-শীল, কথনে। ব। বিধাতা, কখনে কন্দর্প, আবার কখনো ব৷ 
সখী-_সকলের বিরুদ্ধেই রাধিকার আক্ষেপ। অপ্রতিরোধ্য কৃষ্ণপ্রেমে রাধাকে 
শুধু গঞ্নাই সহ করতে হয়। 
কষ্ের সহিত মিলনে তার কাছে কোন সহজ উপায়ও নেই। এইভাবে 

নানা আক্ষেপ নানা স্বরে আক্ষেপান্থরাগের পদে বিধৃত হয়ে আছে। “চণ্ডীদ।স 
৪হার প্রধান কবি।৮২ চণ্ীদাসের রাধা নিজেকে ধিক্কারও দিয়ে বলেছেম-- 

ধত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে। 

আনপথে যাই সে কান্গপথে ধাম রে॥ 

এ ছাঁর রসনা মোর হুইল কি বাঁম রে। 

যাঁর নাম নাঁতি লঈ লয় তার নাঘরে॥ 


১. পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ১৫১ 

২, পদাবলী সাহিতা, পৃঃ ১৫৩ 

৩. আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে কনিত্ব শক্তির যথেষ্ট অবসর আছে ও চণ্তীদানের পদাবলীর. 
সর্বশ্রেষ্ঠ পদ এই সম্বন্ধে রচিত--বাংলা মাহিতা পরিরুম! £ ডঃ শ্রীকুমার বন্যোপাধ্যার়, পৃঃ ১১৮ 
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এ ছার নামিক! মুই যত করু বন্ধ। 

তবু তে দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ 
রাধার যাবতীয় ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে শ্রীরুষ্ের বশীভূত । ইন্দ্রিয়পঞ্চ রাঁধা যতই 
নিজের আয়ত্তে আনতে চান ততই ভা। বিগড়িয়ে যায়। রাধা অন্থপথে যেতে 
চাইলে কি হবে, কৃষ্ণ যেখানে আছেন সেই দিকে তীর পদ ছু'খানি আপনা 
আপনি ধাবিত হয়। এ এক বিচিত্র আকর্ণ। রাধার রসন] কষ্ণনাম 
উচ্চারণ করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু রাধা কৃষ্ণগন্ধ বা প্রসঙ্গ নিরোধ করতে যতই 
ব্যাকুল হয়, নাসিক বা কান কোন নিষেধই মানে না। চণ্তীদাসের রাধ! 
কুষ্ণকে বলেন-_ 


কামন। করিয়। সাগরে মরিব 
সাধিব মনের সাধা। 
মরিয়! হইব প্রীনন্দের নন্দন 


ভোমারে করিব রাধা ॥ 
রাধ! বলেন এই কামনা নিয়ে সাগর জলে ডুবে মরব যাতে পরজন্মে তিনি নন্দের 
নন্দন কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণও যেন রাধা! হয়ে আবিসৃত হন। 
রাধা এই মানসকৌশলে শ্রীকষ্ণের নিষ্ুরতার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। 
অর্থাৎ রাঁধাকে এজন্মে যেমন কৃষ্ণ বার বার কাদিয়ে ছেড়েছেন, রাঁধাও তেমনি 
পরজন্মে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করে কৃষ্ণকে কাদাবেন। 
কুষ্ণকে সগ্বোধন করে রাধা বলেন-_ 

কি মোহিনী জান্ বধু কি মোহিনী জান। 

অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥ 

ঘর কৈন্ছ বাহির বাহির কৈন্ু ঘর । 

পর কৈন্ন আপন আপন কৈন্ পর॥ 

রাতি কৈন্ু দিবস দিবস কৈল্ু রাতি। 

বুঝিতে নারিন্ু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ 


১১৩ বৈষ্ণব সাহিত্য পরিচয় 


কোন্‌ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি। 

এমন ব্যথিত নাই ভাকে রাধা বলি । 

বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও । 

মরিব তোমার আগে দীড়াইয়া রও ॥ 
রাধ। শ্রীরুষ্ণকে সপ্ধোধন করে বলেনঃ তোমার ন্যায় রমণীর মন আকর্ষণ- 
কারী ব্যক্তি আর কেউ নেই। ঘরকে করলাম বাইর, বাঁইরকে করলাম ঘর। 
পরকে আপন করলাম, আপনকে করলাম অন্ত। রাব্রিকে দিন সমতুল্য 
করেছি, দিনকে করেছি রাত্রি। অর্থাৎ তোমাকে পাবার জন্য এমন কোন 
অসাধ্য কাজ নেই যা আমি করিনি । রাধার স্বভাঁব-সংস্কার, আচরণ-বিধি-_ 
এমন কি প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করতেও কোন ছিধা হয়নি। তথাপি 
গ্রকষের প্রেমের স্বরূপ তীর পক্ষে জানা সম্ভব হল না। শেওলা যেমন 
জলম্বোতে ভেসে যায়, যেদিকে প্রবাহ সেদিকেই তাঁর গতি বাক নেয়, 
তেমনি শ্রীকুষ্ণগ্রেমের দারুণ শ্লোতোবেগে রাধা তার ব্যক্তিত্বের তটতৃমি হতে 
ব্থলিত হয়ে অসহায় অবস্থায় ভেসে চলেছেন। রাধা শুধুমাত্র কৃষ্ণের মুখপানে 
চেয়েই সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ-জালা অক্েশে সহা করেন। কিন্তু এমন পরম প্রিয়জনই 
যদ্দি তার প্রতি নির্মম কঠোর হন, তবে রাধার আর সাত্বনা কোথায়? তা-ই 
যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণিক কাল অপেক্ষা করুক। রাধা তার সামনেই 
প্রাণত্যাগ করবেন। 

কৃষ্ণময়ী রাধার আক্ষেপের আগুনে তার বুক ফেটে যায়। কৃষ্খবশ 
রিপুগুলির গ্রতি রাধার আক্ষেপে রাঁধার যুতি সজীব হয়ে উঠে ঃ 
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি। 
ভরমে তোমার নাম ধরণীতে লেখি ॥ 


গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়।। 
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া। 


বৈষ্ব সাহিত্য পরিচয় ১১: 


বাশীর প্রতি রাধার আক্ষেপ £ 
যন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে। 
নিশিদিন কদি সই হাসি লোকলাজে ॥ 
কালার লাগিয়! হাম হব বনবাসী। 
কাল1 নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাশ ॥ 
রাধা কষ্ণপ্রেমাহ্থরাগের নতুন সঙ্কল্লের কথা ব্যক্ত করেছেন £ 
কাল মাণিকের মাল। গাথি নিব গলে। 
বান্গ্ুণ যশ কানে পরিব কুস্তলে ॥ 
কানু অঙ্গরাঁগ রাঙ্গা] বসন পরিব। 
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥ 
প্রীতির প্রতি রাধার আক্ষেপ £ 
সই কে বলে পিরীতি ভাল। 
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়। 
কাদিতে জনম গেল ॥ 
লুণ্টোপমার সাহায্যে রাঁধ! কষ্ণপ্রেমের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন £ 
কার পিরীতি চন্দনের রীতি 
ঘষিতে সৌরভময় । 
ঘষিয়! আনিয়1 হিয়ায় লইতে 
দহন ছিগুণ হয় ॥ 
প্রেম-নিন্দুক রাধার ধিক্কার £ "শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে 
যাইতে কাটে'_-বলেই তাঁর বল। শেষ হয় না। তাঁর আক্ষেপেরও উপশম 
হয় না। তিনি কাম্ুর উদ্দেশে অকৈতব গভীর প্রেমের দাবী নিয়েও বলেন-_ 
“তোমার পিরীতিলাগি রাখিয়াছি প্রাণ । 
বাঙালীর কবিভীষার প্রতিনিধি চণ্তীদাস £ অধ্যাপক খগেন্রনাথ মিত্র 
লিখেছেন, “চণ্তীদাসের কবিতার প্রধান গুণ তার সরলতা, যাকে আলঙ্কারিকের। 


১১২ বৈষব সাহিত্য পরিচয় 


বলেন প্রসা্দগ্ডণ। একজন কবি যেমন চত্ীদাসের সম্বন্ধে বলেছেন, 'সরল তরল 
রচনা প্রা্ল প্রসাদ গুণেতে ভরা। তার ভাষায় আড়ম্বর নেই, অলঙ্কারের 
বালাই নেই। সহক্ধ সরল ভাষায় তিনি প্রাণের কথা বলেছেন । সেই প্রাচীন 
ঘুগে যখন বাংল! কবিতার কোনে! আদর্শ ছিল ন! বললেই হয় তখন তিনি 
এমন স্বচ্ছ, সরল প্রাণম্পর্শী ভাষায় কেমন করে কবিতা লিখতে পারলেন এ 
'ভাবলে আমর! বিশ্মিত না হয়ে পারি ন।৮১ অনুভূতির নিবিড়ত৷ থাকলেই 
কবির নিরলঙ্কার ভাষাও আমাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। চত্ীদাসের 
ছিল অসাধারণ শব্ধ-প্রয়োগশক্তি। ঠিক এই কারণেই তার কবিতা আমাদের 
'কানের ভিতর দিয়! মরমে” প্রবেশ করে। একেই জন মিডলটন মারে 
বলেছেন, 516 1৪ 6106 10810 1017009911২ 

চণ্তীদাস মধ্যযুগের বাঙালী কবি। তাঁকে বাঙলা কবিভাষার শ্রষ্টাও বলা 
হয়। ন্ব্দেশভৃমি ও পারিপাশ্থিক জীবন হতে তিনি তার কাব্য-উপাদান-- 
'ভাষাসভার আহরণ করেছেন। তার কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাব থাকলেও 
তৎসম শবের প্রাধান্ত কম। বাঙালীর চিত্ত মুগ্ধ হয়েছে এমন আরে! তিনজন 
কবির নাম কর! যায়__কৃত্তিবাস ওঝা, কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং কালী- 
সাধক রামগ্রসাদ সেন। মোট এই চারজন কনির মধ্যে বাঙালীর সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়তম কবি চত্তীদাস। বাঙালী জাতির হদয়মন আকর্ষণ করবার থে 
অলৌকিক ধাছু শক্তি চণ্ডীদামের হাতে ছিল তাকে অধ্যাপক শ্রীশস্করীগ্রসাদ 
'বন্থ বলেছেন, “কবির ভাষা! ও ভঙ্গীর অকৃত্রিম বাঙালীত্ব 1৮ 

মূকুন্দরাম খাঁটি বাঙালী কবি। তিনি বাঙালীর জাতীয় জীবনের চিত্রকর । 
সমগ্র মমাঁজ জীবন, জাতির আচার-আচরণ, তার সংস্কার ও সাংস্কৃতিক জীবন 
মৃকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্ত চণ্তীদাসের কাব্যে 
সমগ্র বাঙালী জীবনযাত্রার ছবি নেই। ন1 থাকবার কারণ-_মুকুম্দরাম 


৯ বৈব রস-দাহিতা, পৃঃ ১২৮ 
২,176 19912506901, পৃঃ ১২ 


বিচ্াপতি ও গোবিন্দদাস ১৩৭ 


কলহান্তরিতার-_ 

(ক) শুনইতে কাহ্থ-মুরলীরব মাধুরী 

মাথুরের-_ 

(ক) ধাহ1 পু" অরুণ-চরণে চলি যাত 

প্রভৃতি পদ বৈষ্ণব-কবিতারপ স্বর্ণহারের মধ্যে অতুযুজল মুক্তার 
দীপ্টিতে ভাম্বর। 

কিন্ত অভিসারের পদাবলীতে গোবিন্দদাসের জুড়ি মিলে না। 
'জ্যোতম্বাভিসার, দিবাভিসার, গ্রীক্মাভিসার, হিমাভিসার, তিমিরাভিসার 
ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের অভিসারের এত বৈচিত্য আর কোন কবির 
পদে দেখা যায় না। মানবাজ্মার অভিনার বলিতে আমরা বা বুঝি 
গোবিন্দদাসের পদগুলি তাহারই গ্যোতক । 

(ক) কণ্টক গাড়ি কমল-লম পদতল 

(খ) মন্দির বাহির কঠিন কপাট 

(গ) কুল মরিয়াদ--কপাট উদঘাটলু 

ইত্যাদি পদে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য রাধার আকুলতা৷ 
স্বতঃই আমাদিগকে দেহাতীত জগতে পৌছাইয়। দেয় । 

গোবিন্দদাসের প্রকাশভঙ্গী অনবদ্ধ এবং তাহার পদগুলি বুসোতীর্দ 
হইবার ইহাও অন্যতম প্রধান কারণ। গোবিন্দদাসের মত চিত্রকল্প 
আর কোন কবিই নির্মাণ করিতে পারেন নাই। স্থরধুনীতীর উজোর 
করিয়া গোরার ভ্রষণের চিত্র, ছুস্তর পন্থা অতিক্রম করিবার জন্য 
শ্রীমতী যেভাবে অভিসার করেন তাহার চিত্র এবং আরও অন্ঠান্ত চিত্র 
আমাদের মনে বাস্তব জগতের অনুভূতি জাগাইয় দেয়। রাখাভাবছ্যতি 
সথবলিত গোরাকে মানস-নয়নে রাখিয়াই গোবিন্দদাস তাহার পদগুলি 
রচন]! করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাহার বিরহব্যাকুল৷ রাধ! আমাদিগকে 
মহাপ্রতৃর কথাই ম্মরণ করাইয়! দেয়। 


১৩৮ বৈষ্ণব কবিতা £ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


গোবিন্বদাসকে বিগ্যাপতির ভাবশিত্য বলা হইয়া থাকে । ইহার 
প্রধান কারণ গোবিন্নদাস বিদ্যাপতির মত ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়া- 
ছিলেন; এবং অনেক সময় তাহাদের রচিত পদের পার্থক্য নির্ণয় কর! 
অসম্ভব হইয়া পড়ে । গোবিন্দদাসের রচনাভঙ্গী, পদবিন্যাস চাতুর্ধ এবং 
অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ স্বভাবতই তাহাকে বিদ্যাপতির পাশে আনিম। 
দাড় করাইয় দিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
শিল্ত গুরুকে অতিক্রম করিয়াছেন। বৈচিত্র্য ও মাধুর্ষের দিক দিয়! 
গৌবিন্দদাস বিছ্যাপতিকে নিঃসন্দেহে অতিক্রম করিয়াছেন । মৌলিক 
কল্পনা ও শব্দচয়ন কৌশলের দিক দিয়াও গোবিন্দদাস অগ্রণী ছিলেন। 

গোবিন্দদাঁন ও বি্ভাপতির মধ্যে আরও একটি মৌলিক পার্থক্য 
রহিয়াছে। বিগ্ভাপতি ভক্ত নহেন, কবি। গোবিন্দদানস যত বড় ভক্ত 
তত বড় কবি। এক বৈষ্বীয় পরিমণ্ডলে বিদ্যাপতি তাহার রাঁধাকে 
উচ্চাঙ্গের নায়িকারূপে অঙ্কন করিয়াছেন। তাহার রাধা ভাববিলাসিনী, 
বিদধ্ধা ও খরদীন্তিময়ী । তিনি কখনই কুষ্কপ্রেমে অন্ধ গোবিন্দদাসের 
রাধার ঘত মাধবের “অভিসারক লাগিঃ ছুতর পন্থ গমণ ধনি সাধয়ে মন্দিরে 
যাষিনী জাগি" প্রয়োজন বোধ করেন না। তাহার কারণ বিগ্াপতির 
রাধায় কোন তত্ব নাই, গোবিন্দদাসের রাধা তত্বেরই মানবীরপ। 


চগ্ীদাস ও জ্ঞানদাস4/ 
85808 
চণ্ডীদাসের কবিকৃতি আলোচনা করিবার সময় চণ্ডীদাস সম্পফিত 
সমন্যাটি আমাদের মনে না থাকাই ভাল । পদাবলীতে কবি ও সাধক 
চণ্ডীদাসের যে-রূপটি প্রকটিত হুইয়াছে তাহারই ভিত্তিতে আমর 
চণ্তীদাসের পদ আলোচন। করিব । 
টৈঞ্ণব পদাবলীর যে-সমস্ত পদের অপরূপ সৌন্দর্য ও ভাবগান্ভী্ 
আমাদের মনে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে তাহার অধিকাংশ পদ 
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চণ্ীদাসের রচনা । চণ্তীদাসের ভাষা সহজ, অনাড়ম্বর কিন্তু অপূর্ব 
ব্যধনাশক্তিসম্পন্ন। ধৈষ্ণব পদকর্তাগণের কৃতিত্ব বিচার করিতে গেলে 
তাহাদের ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রকাশ বৈচিত্র্য যেমন একদিকে বিচার্ধ 
তেমনি অপরদিকে তাহাদের অক্ষিত রাধা চরিত্রের পরিকল্পনাও 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হয়। অন্যান্য কবিগণ সাধারণতঃ: অনভিজ্ঞ 
বালিক। রাধাকে ধীরে ধীরে রসময়ী নায়িকাতে পরিণত করিয়াছেন 
এবং পরিণামে তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভাব জাগ্রত করিয়। 
তাহাকে অপাথিব জগতে উন্নীত করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস 
কোনপ্রকার ভূমিক! না করিয়াই রাধাকে কুষ্ণপ্রেমে আত্মহারারূপে 
অঙ্কিত করিয়াছেন। চণ্ডীদান অস্কিত পূর্বরাগের পদগুলিই তাহার 
প্রমাণ । 
চণ্তীদাস পৃবরাগের শ্রেট কবি। রাধা তখনও কুষ্ণকে দেখেন নাই । 
কিন্ত তাহার নাম শুনিয়াছেন। এই নাষই তাহাকে আকুল করিয়া 
তুলিয়াছে। তাই রাধা ভাবিতেছেন শুধু নামের প্রতাপে যখন তাহার 
অঙ্গ অবশ হইয়া! আমিতেছে তখন তাহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি 
হয়। কষ্ণপ্রেম রাধাকে উন্মন| করিয়া তুপিয়াছে। আহার নিত্রঃ 
ত্যাগ করিরা তিনি কৃষ্ণ-দরশনের জন্য ব্যাকুল হইয়া! উঠিয়াছেন। 
তাহার অন্তরের এই ব্যথ। প্রকাশ করা যায় না। 
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা। 
বনিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
ন শুনে কাহারো কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে 
ন| চলে নয়ান-তারা । 
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে 
যেষত যোগিনী পারা ॥ 
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রাধার এই “অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়। কান্থকে লাভ 
করিবার জন্য তিনি অস্থির। তাই 'যে করে কান্ুর নাষ ধরে তার 
পায়।' কালুকে পাইয়াও রাধার শান্তি নাই। মিলনের আনন্দ হইতে 
বিচ্ছেদের ভয়ই তাহার অধিক। তাই-_ 
এমন পিরীতি কতু নাহি দেখি শুনি। 
পরাণে পরাণে বান্ধা আপন আপনি ॥ 
ছুহু' কোরে ছুহু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ 
আক্ষেপান্ুরাগের পদেও চণ্ডীদাসের রুতিত্ব অনস্বীকার্য । চগণ্তীদাস 
ছিলেন দুঃখের কবি, তাই বেদনাবিদ্ধ শ্রীমতীর মৃতি তিনি অস্কিত 
করিতে পছন্দ করিতেন। রাধা স্থির করিয়াছেন কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়া 
তিনি এই অনলসম যন্ত্রণা হইতে নিষ্কতি পাইবেন | কিন্ত-_ 
যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে। 
আনপথে যাই সে কান্-পথে ধায়রে ॥ 
এ ছার রসন৷ মে|র হইল কি বামরে। 
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥ 
তাই তিনি বলেন__ 
বধু কি আর বলিব তোরে । 
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া 
রহিতে ন। দিলি ঘরে ॥ 
কালার জন্য রাধা “ঘর নু বাহির, বাহির টৈনু ঘর তবু কালার 
পিরীতি তিনি বুঝিতে পারিলেন না। না৷ বুঝিয়াও তিনি কৃষ্ণের নিকট 
জীবন-যৌবন সমর্পণ করিয়াছেন এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন 
যেন-- | 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হইও তুমি। 
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অবশেষে কৃষ্ণের সঙ্গে ভাবসশ্মিলন। অন্তরে কৃষেের মৃত্তি দৃঢ়ভাকে 
মুদ্রিত হইয়! গিয়াছে । মনের গহনে তিনি তাহ'কে লাভ করিয়াছেন । 
কষ তাহাকে ভুলিয়। মথুরায় ছিলেন কিন্তু তজ্জন্য কোন ক্ষোভ নাই। 
অশেষ যন্ত্রণা সহ করিয়াও তিনি প্রেমাম্পদের কুশলপ্রাথিনী । 
বহুদিন পরে বধুয়া এলে । 
দেখ। না হইত পরাণ গেলে ॥ 
এতেক সহিল অবলা ব'লে । 
ফাটিয়া! যাইত পাষাণ হ'লে ॥ 
ছুখিনীর দিন ছুখেতে গেল। 
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥ 
বেদনার সমুদ্র মন্থন করিলে যে-অমৃত উখিত হয় তাই প্রেম। প্রেম 
বেদনার ধন। স্থখের আশার চণ্তীদাসের রাধ? প্রেম চাহেন না। কারণ 
তিনি জানেন সখের আশায় যে প্রেম করে পরিণামে সে ছুঃখই পায়। 
বিদ্ভাপতি ও চণ্ডীদাস ধৈষ্চব কবিতার ছুই দিকপাল কবি। 
স্বভাবতঃই এই ছুইজনের বৈশিষ্ট্যের কথ। মনে জাগে । চণ্ডীদাসের 'রাধা 
মুগ্ধ নায়িকা নহেন-_প্রেম-প্রৌটা নারী। আপনার পূর্ণ-বিকশিত 
পরিণত প্রেমিক সত্তাটিকে লইয়া তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। 
বিছ্ভাপতি স্থখের কবি, চণ্তীদাস দুঃখের কবি। বিদ্ভাপতি বিরহে কাতর 
হইবপ। পড়েন, চণ্তীদাসের মিলনেও স্থখ নাই । বিদ্ভাপতি জগতের মধ্যে 
প্রেমকে সার বলিয়া! জানিয়াছেন, চণ্তীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া! 
জানিয়াছেন। বিগ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার 
কবি। চণ্তীদালস স্থখের মধ্যে ছুঃখ ও ছুঃখের মধ্যে স্থখ দেখিতে 
পাইয়াছেন। তাহার স্থখের মধ্যেও ভয় এবং ছুঃখের প্রতি অনুরাগ । 
বিদ্ভাপতির অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দর্য বর্ণনার মাধুর্য আছে; কিন্ত 
চণ্ডীদাসের নৃতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা 
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আছে। চণ্ডীদাসের পিরীতি” গভীর দুঃখ বেদনার পথেই স্থখের সন্ধান 
করিয়াছে । বিদ্যাপতির রাধা তরুণী নায়িকা, চণ্ডীদাসের রাধ। প্রবীণ। 
সাধিকা। প্রো প্রেমের পূজারী বলিয়াই চণ্তীদাসের প্রেমে সাধক 
বয়সের প্রগাঢতা আছে।' (রবীন্দ্রনাথ) 
চণ্ডীদাসের রাধাকে প্রথম যখন আমর। দেখিলাম তখনই তিনি 
“মহাযাগিনীর পারা ॥ তাহার প্রেমতপত্থিনী রাখ! আমাদিগকে অনিবার্ধ- 
ভাবে রাধাভাবছ্যতিস্থবলিত চৈতন্যদেবের কথ। মনে করাইয়। দেয়। 
| জ্ঞানদীস- জ্ঞানদান চত্তীদানের ভাবশিষ্য। তিনি যেভাবে 
তপন্বিনী শ্রীরাধার মুভিটি নিরাভরণ_ ও নিরলঙ্কার ভাষায় ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন তাহা হইতে চণ্ডীদাসের রাধাকে পৃথক কর! যায় না। 
নাগ্সিকার ব্বপবর্ণনা, অতৃপ্ত প্রণয়াকাজ্ষার তীব্র জ্বাল মিলনের জন্য 
ব্যাকুলতা, মিলনের গভীর উল্লান এবং বিরহের মর্মম্পশী আতি 
জ্ঞানদাস চণ্ডীদানের মতই ফুটাইয়। তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
জ্ঞানদ/সের__ 
/রূপ লাগি ্রাণি ঝুরে গুণে মন ভোর 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিরার পরশ লাগি হিয়া! মোর কান্দে । 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 
অথবা, 
রূপের পাথরে আখি ডুবি সে রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 
প্রভৃতি পদ প্রেমের দেশ-কালজয়ী কাব্য রূপ। রূপ বর্ণশায় জ্ঞানদাস 
চণ্তীদাসের চেয়েও অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ।৬€াহার «এক অঙ্গে 
এত রূপ নয়নে না ধরে" প্রভৃতি পদ তাহার রূপ বর্ণনার কৃতিত্ব বহন 
করিতেছে । “ঠাহার গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলিঃ যেমন-_- 
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সহচর-অঙ্গে গোর] অঙ্গ হেলাইয়া । 
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মূরছি 1 ॥ 
অতি ছুরবল দেহ ধরণে না যায়। 
ক্ষিতি তলে পড়ি সহচর-মুখ চায়॥ 
পদগুলি বিরহকাতরা শ্রীরাধার কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। 
চণ্ডীদাসের পদ হইতে জ্ঞানদানের পদকে অনেক সময় পৃথক করা 
যায় না। যেমন, "স্থখের লাগিয়া এঘর বাধিনু' এই পদটি কাহার রচন। 
এই সম্পর্কে সংশয় দূর করিবার উপায় নাই। 
৬/জানদ। সনায়িক! অপেক্ষা! নায়কের বূপ-বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। 
সংস্কৃত কাব্যে বা অলঙ্কার-শান্ত্রে নায়কের রূপের কোনো আদর্শ 
নাই-_স্থতরাং জ্ঞানদাস অনেকট। স্বাধীন-ভাবেই নায়কের ূপ কল্পুন। 
করিয়াছেন। এই রূপ-কল্পনায় শুধু অলঙ্কার-_সঙ্জ। বর্ণনা বা বাধা-ধরা 
উপমারই প্রয়োগ নাই, আছে মুগ্ধা নায়িকার দৃষ্টিতে সৌন্দর্যতরঙ্গের নচল- 
প্রবাহ । শ্রীরুষ্ণের রপকে যমুনা-তরদ্দে আন্দোলিত চন্ত্র-প্রতিবিষ্বের সহিত 
ও উহার রক্ত-চন্দন-চচির্ত শ্যামদেহকে কালিন্দীর জলে ভাসানে। জবা- 
পুস্পের সহিত তুলন1 কর। হইয়াছে । চণ্ডীদাস নায়িকার রূপ অপেক্ষা 
তাহার আত্মহারা ভাবতন্ময়তা, কৃষ্ণ-নাম-জপে অভিনিবিষ্টচিত্ততার উপরই 
বেশী জোর দিয়াছেন। আক্ষেপান্ুরাগের পদে উভয়েরই সমান কৃতিত্ব, 
উভয়েরই ভাষা সরল, অলঙ্কার-বজিত ও মর্মম্পশী। জ্ঞানদাসের পদে 
আবেগের সহিত দার্শনিক তত্ব ও আধুনিক অন্ত্দষ্টিশীল কল্পনা-_মননের 
কিছুটা সংমিশ্রণ আছে। প্রেমের আত্মনিবেদনের পদে উভয়েই মানব- 
জীবনের সীম। ছাড়াইয়া ভাবাদর্শের উধ্বলোকে বিচরণ করিয়াছেন। 
ভাব-বৈচিত্র্যে জ্ঞানদাসের ও অন্ভূতি-গভীরতায় চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ত্ব। 
পদাবলী-সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও কাব্যগুণের পরাকাষ্টা এই ছুই 
মহাকবির রচনায় উদাহত হইয়াছে ।' (ডাঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় )। 


বষব পদাবলীর নানাদ্দিক 
বৈষ্ণব পদ্দাবলী বৈষ্ঞবতত্তের রসভাম্ 


পদাবলী কাব্যকে বৈষ্ণব তত্বের রমভাম্য বলা হইয়া থাকে। 
স্থতরাং বৈষ্ণব তবের সঙ্গে ধাহার নমাক পরিচয় আছে শুধুমাত্র তিনিই 
এই কাব্যের রন আস্বাদন করিতে পারেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 
আনন্দলাভই যদি কাব্যপাঠের উদ্দেশ্য হয় তবে তত্বকে বাদ দরিয়াও এই 
কাব্যের রনাস্বাদন সম্ভব কিনা । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বৈষ্ণৰ 
পদকর্তাগণ সকলই ভক্ত মহাজন ছিলেন। যে-ভক্তির প্রবাহ তাহাদের 
অন্তরকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার! তাহাকেই কাব্যরূপে বিধৃত 
করিয়াছেন। যে-বিশিষ্ট ভক্তিবাদ বৈষ্ণবধর্মের মূলভিত্তি তাহাকে 
উপলব্ধি করিতে পারিলেই ইহু। হইতে জাত কবিতার রম পরিপূর্ণভাবে 
আস্বাদন সম্ভব। তাই পদাবলীর কাব্য বুঝিতে হইলে আগে চিনিতে 
হইবে সমষ্টিগতভাবে বৈষ্ণবকে এবং তাহাদের আচরিত ধর্মের মূল 
উৎসকে। 

ৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শস্করাচার্ধ প্রচারিত অদ্বৈতবাদের ভাস্তকে 
কেন্দ্র করিয়া তুমুল বিতর্কের স্থষ্টি হয়। এই তবই মহা প্রস্ত চৈতন্যদেবের 
কাছে এক নৃতন ব্যাখ্যায় পরিণতি লাভ করে এবং ইহাই গৌড়ীয় 
বৈষব ধর্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে ব্রঙ্গের লীলাময় রূপ হইতেছেন 
ভগবান। ্ীরুষ্জ সং, চিৎ ও আনন্দের মৃতিমান বিগ্রহ, নরাকার 
ভগবান। সংএর শক্তি সন্ধিনী__অর্থাৎ যাহাতে ভগবানের অস্তিত্ব 
ঘোষিত হইতেছে, চিৎএর শক্তি সন্বিং_যাহ1 দ্বারা ভগবানের 
টচৈতন্তময় সব্াটি গ্রকাশিত হইতেছে, এবং আনন্দ-এর শক্তি 
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হলাদিনী। এই হলার্দিনীর সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতম প্রকাশ 
রাধিকা ।' কৃষ্থ এই রার্ণিকার সঙ্গে প্রেষলীলায় বি:ভার। কৃষ্ণ আপন 
আনন্দশক্তির আন্বাদনের জন্যই জীবকে স্থষ্টি করিলেন। বৈষ্ণব 
দর্শনের মতে 'জীবমাত্রেই নারী পুরুষ নিবিশেষে কৃষ্ণের আনন্দশক্তির 

ংশ। জীবের প্রতীক শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে 
রাধিকার সঙ্গে প্রেমলীলায় রত। «সংক্ষেপে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার 
অর্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্চ কর্তক আপন আনন্দেরই অভিনব উপায়ে 
আম্বাদন। তত্বের দিক হইতে রাধ। কৃষ্ণের স্বশক্তিরই অভিব্যক্তি 
বলিয়া স্বকীয়! এবং লৌকিক দৃষ্টিতে আরানবধূ রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া । 
জীব রূপ-রস-শব্দ-গঙ্ধ-স্পর্শের সহস্র বন্ধনে বাধা বলির! জগতের স্বকীয়, 
ভগবানের পরকীয় । ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিতে হইলে জীবকে 
সংসার-বন্ধন তুচ্ছ করিয়া বাহির হইতে হয়। ইহাই পরকীয়ার 
অভিলার। ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, রাধ1 সকলেই হ্লাদিনীর 
মানবীরপ। তন্মধ্যে রাধাতে হ্লাদিনীর পূর্ণতম প্রকাশ ।- রাধার ও 
ললিত।-বিশাখ। প্রভৃতির কৃষ্ণরতি স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া! তাহাদের সাধ্য- 
ভক্তি। জীবের রুষ্ণ-ভক্তি সাধন সাপেক্ষ বলিয়া তাহ সাধন ভক্তি । 
অর্থাৎ জীবকে গোগীদের অন্থগত হইয়া কৃষ্ণকে সাধন| করিতে হইবে । 
একমাত্র ঠচতন্তদেবই রাধাভাবে ভজনার অধিকারী ছিলেন । 


কোম গৌড়ীয় বৈষণবের সাধনায় স্বীকৃত কিন্তু দেহ-স্পর্শহীন নির্মল 
ভাব-মাত্রে রূপান্তরিত । ভাববুন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সহিত কান্তারূপে 
ভক্তের বিপ্রলম্ত-_সম্ভতোগাজ্মক নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই গৌড়ীয় বৈষবের 
একমাত্র কাম্য । প্রেম ও কৃষ্ণ এক । আত্মেন্ডিয় গ্রীতি ইচ্ছাকে ভক্ত 
বৈষ্ণব কুষ্ষেক্দ্িয় গ্রীতিইচ্ছায় সমর্পণ করেন । রাধাভাবে ভাবিত জীবাস্মা 
পরমাত্মবা! কৃষ্ণের সহিত যখন অন্তবৃন্দাবনে প্রেষবিলাস করেন তখন 
ঠ্বতভাবের ক্ষণিক তিরোভাব ঘটে। লীলার জন্য কৃষ্ণ আপন 
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আনন্দাংশ হইতে যে-জীবকে স্থাষ্টি করিয়াছেন সেই জীব তখন তাহার 
সঙ্গে একাত্ম হইয়া যায়। তখন,--. 

না সে! রমণ না হাম রমণী | 

দুহু মন মনোভব পেষল জানি ॥ 


ইহাই হইল মোটামুটিভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তৰ। এই তন্বকে 
টৈষ্কব কবির] কাব্যরূপ দ্িয়াছেন। এই কাব্যের নায়ক শ্রীকুষ্ণ নায়িকা 
শ্রীরাধিক1। ইহাদের বিরহ-মিলন-মধুর প্রেমকাহিনীই বৈষ্ণব কাব্যে রূপ 
পাইয়াছে। বলাই বাহুল্য বৈষ্ণব কবির! তাহাদের পারিপাশ্থবিক জগৎ 
হইতে সাধারণ নর-নারীর প্রেমলীলার দ্বারা উদ্বদ্ধ না হইলে রাধাকৃষ্ণের 
অপ্রারত প্রেমকাহিনী এত স্থুমধূর ও মর্মম্পশী হইত না। বৈষ্ণব 
কবিরা নবসময়েই সচেতনভাবে বৈষ্ণব তন্বকে অনুসরণ না করিলেও 
এই তত্বের প্রভাব তাহাদের মনে সর্বদাই সজাগ ছিল। 

(উদ্ধতিগুলি কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৈধব পদাবলী গ্রন্থের 
অধ্যাপক গ্যামাপদ চক্রবর্তা লিখিত তৃমিক| হইতে গৃহীত )। 


| বরজবুলির প্রয়োগ 


ব্রজবুলি বৈষ্ণব পদাবলীতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার কারয়া 
রহিয়াছে। ব্রজবুলিকে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাণ বলিয়া উল্লেখ করিলেও 
অত্যুক্তি করা হয় না। ব্রজবুলি সম্পর্কে সাধারণ ধারণাটি এই যে, 
দ্বাপর ঘুগে রাধারুষ্ণ বোধ হয় এই ভাষাতেই কথা বলিতেন-_ইহাই 
ছিল ত্রজের বুলি। আসলে ব্রজবুলি একটি কৃত্মিম ভাষা। ইহ! 
পূর্বাহিন্দী-গ্রভাবিত ঠষিলী ও অপত্রংশ ষিশ্রিত ব্রজপুরী নামে একটি 
উপভাষা মাত্র। মিথিলার কবি বিষ্যাপতি এই ভাষায় তাহার অযর 


ব্রজবুলির প্রয়োগ ১৪৭ 


৫বঞ্চব কবিতাগুলি রচন1 করিয়াছিলেন । তৎকালে মিথিল! বিগ্যাচর্চার 
একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া বহু বাঙ্গালী ছাত্র তথায় অধ্যয়নের 
নিমিত্ত যাইত। তাহারা মুখে মুখে বিদ্ভাপতির পদ বাঙ্গলাদেশে 
নিয়া আমিত। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে আসিয়া ইহার সঙ্গে অনিবার্ধভাবেই 
বাঙ্গলাও মিশিয়া যাইত। ফলে ব্রজপুরী ( মৈথিলী ) ও বাঙ্গলা 
মিশ্রিত একটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হইল। বিদ্যাপতির পদাবলী 
অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে ইহার ভাষা যেমন বিরুত হইল ( মৈথিলীর 
সঙ্গে বাঙ্গল মিশিয়া গেল ) তেমনি ব্রজপুরী নামটিও বিরুত হইয়া 
ব্রজবুলি (পু-বু, রী-লী বা লি) হইয়া গেল। 


যাহা হোক এই কৃত্রিম ভাষাই ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবিতার প্রায় মুখ্য বাহন হইয়া দাড়াইল। এমনকি 
রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, তাহার ৫ঠকশোরের শ্রেষ্ঠ রচনা “ভান্ুসিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী” এই ব্রজবুলি ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন। ব্রজবুলির জনপ্রিয়তা 
লাভের মূল কারণটি অনেকট ভাবালুতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাধারুষণ 
এই ভাষায় কথা বলিতেন, বিগ্ভাপতির পদ্দের মাধুর্ধ এবং ব্রজবুলির 
স্মিষ্ট উচ্চারণ প্রভৃতি একসঙ্গে মিলিয়া এই কৃত্রিম ভাষাটিকে এত 
জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে গোবিন্বদাস 
কবিরাজ ব্রজবুলি ভাষার প্রয়োগে প্রভৃত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এতঘ্যতীত প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবিই কিছু না কিছু ব্রজবুলি ব্যবহার 
করিয়াছেন। ব্রজবুলিতে রচিত পদের কিছু নমুনা দেওয়া গেল-__ 


(ক) অবনত আনন কএ হম রহলিহ 
বারল লোচন-চোর । 
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল 
জানি সে চাদ চকোর ॥ 


১৪৮ বৈষ্ণব কবিত1ঃ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


ততহ' সঞ্চে। হঠে হটি মোঞ্ে আনল, 
ধএল চরণ রাখি 
মধুপ মাতল উড়এ না পারএ 
তইঅও পসারএ পাখি । 
( বিদ্যাপতি ) 
(খ) ধাহ] ধাহ1] নিকসয়ে তনু তন্ু-জ্যোতি। 
তাহা তাহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥ 
ধাহ। ধাহ। অরুণ-চরণ চল চলই | 
তাহ তাহ থল-কমল-দল খলই ॥ 
দেখ সখি কো ধনি নহচবরী মেলি। 
আমারি জীবন সঞ্জে করতহি খেলি ॥ 
(গোবিন্দদাস ) 


ঢছভনযদেব এ রাথাতত 

| চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব কবিদের মনোজগতে এক 
গুরুতর পরিবর্তন দেখ। দেয় এবং বৈষুব পদাবলীর ভাব, ভাষা ও 
ভঙ্গী বিশেষরূপে পরিবঠ্তিত রূপ লাভ করে। ঠেতন্তদেবের প্রেমভ|ব 
তৎকালীন বঙ্গদেশের সমাজজীবনে গুরুতর আলোড়নের স্ঙ্ি করে। 
তাহার ভাবাবিষ্ট মৃতি এবং আ-দ্বিজচগ্ডালে প্রেমভক্তি বিতরণ তাহাকে 
জীবন্ত অবতারের পধায়ে উন্নীত করিয়। দেয়। চৈতন্যদেবের মানবমূতি 
জনসাধারণের মনে যে-ভাবেরই উদ্রেক করিয়! থাকুক না কেন ভক্ত 
বৈষবদের কাছে তাহার আবির্ভাবের পশ্চাতে একটি গুড় কারণ 
রহিয়াছে । 

গৌড়ীয় বৈষণবের দৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান শ্রকুঞ্চ। তাহার 
মর্তে আবির্ভাবের একটি স্থৃম্পষ্ট কারণ আছে। শ্রীরাধার প্রণয়মহিম! 


চৈতনদেব ও রাধাতত্র ১৪৪ 


কিরূপ, শ্রারাধ! কৃষ্ণের যে-মাধুর্য আস্বাদন করেন ত হাকি প্রকার এবং 
রুষের অন্থভব-জনিত স্থখধার1 কিভাবে শ্রীরাধার অন্তরে অনুভূত হয় 
এই তিনটি বস্তর লোভে শ্রীহরি নবদ্বীপে শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তিনি 'রাধাভাবহ্যৃতিস্থবলিত' হইয়া অর্থাৎ শ্রীরাধার 
ভাবকান্তি ধারণ করিয়! আবিভূ্তি হন। কিন্ক মনে রাখিতে হইবে 
শ্রীরু্ণ একাকী নদীয়ায় আবির্ভত হন নাই। শ্রীরাধার নঙ্গে মিলিত 
হইয়া একাত্ম হইয়া! তিনি আবিভূতি হইলেন-- 
শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার । 
নিজরূপ আস্বাদিতে হইলে অবতার ॥ 

বৈষ্বের তববৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। তিনি 
বহিরঙ্গে রাধা অন্ত্রপ্গে কুষ্ঃ। টচৃতন্যোত্তর পদাবলী প্রধানত: অন্থপ্রাণিত 
হইয়াছে গৌরচন্দ্রের রাধাভাবে অনুপ্রাণিত রাগানুরাগা ভক্তির দ্বারা । 
তাহার মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভক্তের পক্ষে রাধাভাব সম্ভব। কিন্তু 
ভক্ত সাধারণের জন্য তাহার উপদেশ গোপীভাব--সখীর আন্গত্যে 
রাপাকুষ্ণের কু্ধসেবা। গৌরচন্দরের প্রেমলীলার ধাহার। প্রত্যক্ষ ভষ্টা 
তাহাদের অনেকে যেমন মুরারি গুপ্ত, নরহরি নরকার,বান্থদেব, মাধব, 
গোবিন্দ ঘোষ, বংশীবদন চট্ট তাহার ভাববিলাসের প্রতিটি রূপ নিপুণ 
তুলিকায় চিত্রায়িত করিয়াছেন। এ চিত্ররাজি আশ্রয় করিয়া 
উত্তরকালের বহু মহাজন অজন্ত্র পদ রচন1 করিয়াছেন । আমরা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈষ্ুবের তবদৃষ্টতৈে গৌরচন্দ্র একাধারে বাধ] ও 
কষ | «গৌরচন্দ্রের লীলাকে ভক্ত বৈষ্ণবেরা কান্ত ₹ষ্ণের সঙ্গে কান্তা 
গৌরচন্দের নিরবচ্ছিন্ন মানস প্রেমলীলারূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। 
এক কথায় গৌরলীলা বৃন্াবনলীলা'র ভাব-প্রতিরূপ 1 

স্বরূপ গোস্বামী, রায় রামানন্দ প্রমুখ আচার্য বৈষ্ণবগণ চৈতন্তদেবকে 
এই চক্ষে দেখিয়াছিলেন। শচীমাতার দীক্ষাগ্ুরু সুবৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য, 


১৫০ বৈষ্ণব কবিতা ঃ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


স্বামী শ্রীবাস আচার্ধ, অসাধারণ পণ্ডিত প্রবীন বাসুদেব সার্বভৌম 
প্রমুখ মনীষীবুন্দ তাহাকে ভগবান বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। গৌর- 
চন্দ্র ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত। তাহার স্বর্ণকান্তি তন্থ রাধার কল্পিত 
তর অনুরূপ ছিল বলিয়া ভক্তের বহিরঙ্গে তাহাকে রাধাভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । “মহাপ্রু ছিলেন বিপ্রলম্তের মৃতিমান বিগ্রহ'_ তাহার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল বিরহ-বিপ্রলভ্ত, রাধাভাবে ভাবিত গৌর- 
চন্দ্রের ভাবম্পন্দনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাহার ভক্তমণ্ডলী বারবার 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্য দিয়াই তাহার ভাব-বৃন্দাবনে 
রাধাকষ্ণের প্রেমলীলার গভীর তাৎপর্ষের রসরূপটি উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন। তাই বাস্থদেব বলিয়াছেন, মহাপ্রভূর আবির্ভাব না 
হইলে,__ 

রাধার মহিমা প্রেমরসলীমা! জগতে জানিত কে ॥ 

মধুর বৃন্দাবিপিনমাধুরী প্রবেশ চাতুরীনার । 

বরজযুবতী-_ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ॥ 


” ” জীলাউঁক 1বষ্ব কারি 

বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই মহাজন ছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব 
কবিই চৈতন্যদেবের শিশ্য-প্রশিষ্য দলের অন্ততূক্ত ছিলেন। এ সকল 
পদকর্তারা নিজেদের ব্রজলীলার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। ই্হার৷ 
গোষ্টলীলার পদাবলীতে নিজেদের শ্রীকুষ্ণের সখা এবং মধুর রসের 
পদাবলীতে সখীস্থানীয় মনে করিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ব দর্শনের যে 
তত্ব ইহাদের রচিত পদাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল সেই তত্ব অন্থসারে 
এই সকল কবিরা নিজেদের “লীলাশ্তক' বলিয়! ভাবিতেন। অর্থাৎ 
অপাধিব ব্রজলীল! শুক-সারীর ন্যায় মধুর কে কীর্তন করাই তাহার! 
তাহাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্ট বলিয়া মনে করিতেন। 


লীলাশুক বৈষ্ণব কবি ১৫১ 


অপাধিব বুন্দাবনধামে রাধা ও কৃষ্ণ সবীগণসহ লীলায় অগ্ন। 
কুঞ্জদবারে বুক্ষশাখায় উপবিষ্ট শুক ও সারী এই লীলার মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিতেছে-- 


শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন । 
সারী বলে, আমার রাধ! বামে যতক্ষণ, 
নৈলে শুধুই মদন । 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল । 
সারী বলে, আমার রাঁধা শক্তি সঞ্চারিল, 

নৈলে পারবে কেন? 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথার মমুর পাখা, 
সারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা, 

এ যে যায়গো দেখা । 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চুড়া বামে হেলে 
সারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে, 

চূড়া তাইতে হেলে । 


বৈষ্ণব কবিগণ নিজদিগকে এই লীল৷ বর্ণনাকারী শুকের সঙ্গে তুলন! 
করিয়৷ গভীর আনন্দ অনুভব করিতেন | রাধা ও কৃষ্ণ তাহাদের জীবন 
সর্বস্ব ছিলেন। এই লীলায় অংশ গ্রহণ করিতে স্বভাবতই তাহাদের 
আকাজ্ষা ছিল। লীলাবর্ণনাও লীলায় অংশ গ্রহণের অঙ্গ। তাই 
তাহাদের একমাত্র কামনা 


হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার । 
দুহু-অঙ্গ পরশিব দুহ-অঞ্জ নিরখিব 
| সেবন করিব গোহাকার ॥ 


১৫২ বৈষ্ণব কবিতা : দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন কবির রঙ্গে 
মাল গাথি দিব নান! ফুলে। 

কণক-সম্পুট করি কপূর তাম্থুল পুরি 
যোগাইব অধর যুগলে | 

রাধা-রু্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন 
সেই মোর জীবন উপায়। 

জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন 


তোম]। বিনে অন্য নাহি ভায় ॥ 
বৈষ্ণব কবিরা তাহাদের এই ঈপ্সিত কর্তব্য আশাতীত সাফল্যের 
সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। রাধারুষ্ণের অপাথিব প্রেমলীল' 
মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা তাহাদের 
রচিত পদাবলীকে কালজয়ী করিয়! যাইতে পারিয়াছেন। 


 1বষব কাবিতার মানবিক আবেদন 

বৈষ্কব কবিতা__লৌকির্ক হইতে অলৌকিকের পথে যাত্রা; বর্গ ও পৃথিবীর 
সমন্বয়; দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা । ] 

বৈষ্ণব কবিতায় রাধাকষ্ণের প্রেমলীলা! বণিত হইয়াছে । এই 
প্রেমলীল! মানবিক প্রেমের আধারেই বিধৃত। বিরহ-মিলন-কথায় 
পরিপূর্ণ বৈষ্ণব পদগুলি স্বভাবতঃই আমাদিগকে মান্থধী প্রেমের কথাই 
মনে করাইয়া দেয়। কিন্ত বৈষ্ণব শান্ত্রকারের1 রাধা-রুষের প্রেষ- 
গীতিকে মানবীয় প্রেষগীতি বলিয়। গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 
তাহাদের ঘতে মর্তের মানবিক প্রেম শুদ্ধ প্রেম নহে, উহা কাম ও 
দেহবুদ্ধিযুক্ত । উহাতে স্বার্থহীনতার ভাবটিও দেখিতে পাওয়া যায় না। 

'বৈষ্ঞব শান্্কারদের মতে বৈষ্ণব কবিতা! বৈষ্ণব তত্বেরই রসভান্ | 
বৈষ্ণবীয় তত্বই বৈষ্ণব কবিতায় রূপ লাভ করিয়াছে । এই তত্বটিকে 


বৈষ্ণব কবিতার মানবিক আবেদন ১৫৩ 


বাদ দিয়া বৈষ্ণব পদাবলীকে শুধুমাত্র সাধারণ নরনারীর প্রেমকাহিনীর 
অনুরূপ অথব। প্রতিরূপ বলির গ্রহণ করিলে সলিবে না। সচ্চিদানন্দ 
ভগবান শ্রাকৃষ্ণ তাহার আনন্দাংশ দ্বার! স্থ্ট জীবের প্রতীক শ্রীরাধার 
সঙ্গে অপ্রাকত বৃন্দাবন ধাষে লীলায় রত। ভক্ত এই লীল! মানস- 
দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দমরসে নিমজ্জিত হইবেন ইহাই হইল 
বৈষ্ণবীয় তব। ভগবানের আনন্দাংশের মানবীরূপ হইতেছেন ললিতা- 
বিশাখা-চন্দ্রাবলী-রাধ1। তবে আনন্দাংশের ব। আহ্লাদিনীর সার অর্থাৎ 
সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ তম প্রকাশ রাধিক1। একদিকে ভগবান শ্রীকুষ্ণ অপরদিকে 
তাহার আনন্দাংশের মানবীরূপ চিরযৌবন্সম্পন্না রাধার মধ্যে নিত্য 
প্রেমলীলা চলিতেছে । বৈষ্ব কবিরা এই লীলাকে তাহাদের কাব্যে 
রূপায়িত করির] তুলিয়াছেন। শ্রীরাধা! ভগবানেরই প্রেম-রনমৃতি। 
তত্বতঃ রাধা! ও কৃষ্ণ এক। ভগবান আপন আহ্লাদিনী শক্তির দ্বারা 
আপনাকে মাপনি আম্বাদন করেন। কাজেই এখানে কামের কোন 
কথ। আসিতে পারে না। 

প্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর গৌড়ীয়. বৈষ্ণব দর্শন গড়িয়া উঠিল 
এবং রাধারুফ্ের অপাথিব প্রেষলীল। চৈতন্যদেবের জীবনে মূর্ত হইয়া 
দেখা দ্িল। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে রাধার বিরহ-ব্যথ1 জীবন্তভাবে 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উজ্জল দেহকান্তি শ্রীরাধিকার অনুরূপ 
ছিল। তাহার কষ্ণপ্রেমও শ্রীরাধার তন্ময়তা স্মরণ করাইয়া দিত। এই 
রাধাভাবছ্যতিস্থবলিত নবীন সন্্যানী €প্রমের বন্যায় সার বঙ্গদেশ 
ভাসাইয়াছিলেন। সেই প্রেষসিন্ধু হইতেই পদাবলীরূপ কৌন্তভমণির 
উদ্ভব । প্রেমের এই জীবন্ত মৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বা কবি-মানসে 
রাখিয়া টৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের অপাখিব প্রেমগীতিহার রচনা 
করিয়াছেন। কাজেই বৈষ্ণব কবিতাকে সাধারণ নরনারীর প্রেম 
বলিয়া গ্রহণ কর] চলে না। 


১৫৪ বৈষ্ণব কবিতা! ; দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ 


কিন্তু ৫বঞ্চব কবিতায় প্রেমের এমন উজ্জল প্রকাশ ঘটিয়াছে যাহা 
আমাদিগকে আমাদের এই কান্নাহাসি বিজড়িত ধরিত্রীর' প্রেমের 
কথাই মনে করাইয়া! দেয়। কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রাধার আকুলতা, 
নায়ক-নায়িকার মিলন পূর্বক দর্শন ও শ্রবণ হইতে জাত প্রগাঢ় 
অন্রক্ভি, গ্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য রাধার অভিসারে যাত্রা 
প্রভৃতি বিষয় বৈষ্ণব কবিরা এমন জীবন্ত করিয়! বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, তাহা আমাদিগকে ঘরের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই 
আমাদের মনে সংশয় জাগে যে, এই উজ্জ্বল প্রেমের সঙ্গে কি ধরণীর 
কোনই সম্পর্ক নাই? কারণ দেবতার উদ্দেশ্টে বৈষ্ণব কবিরা যে- 
প্রেষগীতি উপহার দিয়াছেন তাহার মধ্যে ধরণীর প্রেমতৃষিত নরনারীর 
নিগ্ধ স্ৃকুমার মুখচ্ছবি দেখিতে পাওয়া! যায়। তাই ববীন্দ্রনাথ প্রশ্ন 
করিয়্াছেন__ 
শুধু বেকুণের তরে বৈষ্ণবের গান? 
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, 
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন, 
বৃন্নাবন-গাথা,_-এই প্রণয়-স্বপন 
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে, 
চারি চক্ষে চেয়ে দেখ! কদস্থের মূলে 
শরমে সন্ত্রমে,”__একি শুধু দেবতার। 
তাহা তো মনে হয় না। কবির মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে বৈষ্ণব 
কবি নিশ্চয়ই বাস্তব জগতের প্রিয়াকে সম্মুখে রাখিয়া এই প্রেমহার 
রচনা! করিয়াছেন» 
হেরি কাহার নয়ান, 
রাধিকার অশ্র-আখি পড়েছিল মনে । 
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে 


বৈষ্ণব কবিতার মানবিক আবেদন ১৫৫ 


কে তোমারে বেঁধেছিল ছুর্টি বাহুডোরে, 

আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে 

রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেষকথ! 

রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা৷ 

চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার আ্বাখি হতে । 

আমর] যাহাকে ভালবাসি তাহাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নিবেদন 

করি। কাজেই যাহাকে ভালবাসি তাহারই মধ্য দিয়া যদি দেবতার 
সেবা করি তবে অপরাধ কোথায়? নরনারীর যে-প্রেম তাহাই তো! 
পরম বস্। প্রেমিকের প্রতি প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়াই কি ঈশ্বরের 
প্রতি প্রেম নিবেদন করা হইতেছে ন1? 

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই 

প্রিয়জনে_-প্রিয়জনে যাহ1 দিতে পাই 

তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা । 

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা । 

কিন্তু বৈষ্ণব শান্ত্রকারের। ইহা মানিতে চান না। তাহাদের মতে 

দেহবুদ্ধি-সম্পৃক্ত মানবিক প্রেম কখনও অলৌকিক প্রেমের মর্যাদা লাভ 
করিতে পারে না। কিন্তু বৈষুব কবিতা যেভাবে রাধারুষ্ণের প্রেষ- 
লীলাঁকে বান্তবান্থগভাবে বর্ণনা করিয়াছে তাহাতে ইহাকে আমরা 
কিছুতেই এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত বলিয়া ভাবিতে পারি না। 
বৃন্তহীন কুস্ম যেমন অকল্পনীয় তেমনি বৈষ্ণব কবিতাকে ধরণীর সঙ্গে 
সম্পর্কচ্যুত অলৌকিক গোলোকধামের বস্ত বলিয়া চিন্তা করা অসম্ভব । 
আসলে 'যাহাকে আমর! ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা 
অনন্তের পরিচয় পাই । এমন কি জীবের মধ্যে অনস্তকে অনুভব করার্‌্ই 
অন্য নাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অন্থভব করার নাম সৌন্দ্ধসম্তোগ । 
সমস্ত টবষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্বটি নিহিত রহিয়াছে । ঠৰঞ্ণব 
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ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্থুভব করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে ।" 
অবশ্ঠ মনে রাখিতে হইবে যে, লৌকিকের পথ ধরিয়া অগ্রসর 
হইলেও বৈষ্ণব কবিতা নিঃসন্দেহে আমাদের মনে অলৌকিকের 
আবেদন আনিয়া দেয়। বৈষ্ণব কবিতার যদি কোন উদ্দেশ্ঠ থাকিয়া 
থাকে, তবে সেই অলৌকিক রমম্বরূপ পরম পুরুষের অনুভূতি আমাদের 
মনে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। রাধাকৃষের 
প্রেম মানবিক প্রেমের আধারে রচিত হইলেও তাহ ব্যাখ্যা করিয়। 
বুঝানে। যায় ন]। সেই প্রেমের অন্থৃভূতি যাহার মনে জাগ্রত হইয়াছে 
এই জগৎ সংসার তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যার। তাই তো রাধা 
বলেন__ 
সখি কি পুছসি অন্থভব মোয়। 
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাথানিতে 
তিলে তিলে নৃতন হোয়॥ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
মোই মধুর বোল শরবণহি শুনলু' 
শ্রুতিপথে পরশ ন1 গেল ॥ 
কত মধু-যামিনী রভসে গৌঁয়াইলু- 
না বুঝলু' কৈছন কেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু 
তব হিয়া হুড়ন না গেল॥ 
কাজেই দেহসর্বস্বতার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার কোন সম্পর্ক নাই। 
তবে ইহা নিরলম্ব দেহাতীত নয়। সত্যই “বৈধর কবিতা সমূদ্গামী 
নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে, ছুই দিকে তটভূমি, তাহা আনন্দ- 
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কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে; দুই ধারে ফল-ফুল সমন্বিত 
তরুলতা, জন-কোলাহ্‌ল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য ফুলের বাগান। কিন্তু 
যখন নদী মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্ঠ সে পশ্চাতে ফেলির। 
আনিয়াছে, আর সে বিহগ-কৃজিত, জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান- 
সঙ্কুল বনভূমি-_এ সকলের কিছু নাই--সম্মুথে ছুর্ভে্ প্রহেলিকার মত 
অশীমের প্রতাক ম্ৃহাসমূদ্র। বৈষ্ণব কবিত1 নানারূপ পাথ্িব 
সৌন্দর্যের পথ বাহিয় চলিয়াছে-_কিস্ত তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্জেয় 
ছরধিগম্য মহাসত্য ।' সীমা ও অসীমের সন্ধিস্থলে দাড়াইয়া বৈষ্ণব 
কবিতা আমাদের মনে অপার রহশ্তলোকের সন্ধান আনিয়া! দেয়। 
পৃথিবীর কল-কোলাহলের মধ্যে তাহার ঘাত্রা আরম্ভ । ক্রমশঃ সেই 
কোলাহল শান্ত হইয়। আনিতে থাকে ? সীমার অতীত অসীমের অস্পষ্ট 
আভাষ আমর! পাইতে থাকি। ঠবঞ্ণব কবিতা সেই অস্পষ্টতাকেই 
স্পষ্ট করিবার সাধন! করে । সেইখানেই বৈষ্ণব কবিগণের বৈশিষ্ট্য ॥ 
“কবির পৃথিবী ত্বাকিয়াছেন এবং স্বর্গ ও আকিয়্াছেন_কিন্ত বৈষ্ণব 
কবির! পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিরা দেখাইয়াছেন- তাহাদের আকা ছবি 
যে সত্য, চৈতন্তদেবই তাহারই প্রমাণ), 


বষ্তবকাব্যে মিষ্টিসিজম্‌ _অন্তানিহিত অথবা 
আরোপিত 
১ 
 মিষ্টিসিজমের সংজ্ঞাটি নিরূপণ কর] বড় সহজনাধ্য নয়। তাহার 
কারণ মিষ্টিসিজমের সঙ্গে একটি অস্পষ্টতা অনিবার্ধভাবে জড়াইয়। 
আছে। মিষ্টিসিজমের দার্শনিক ও ধর্মীয় এই দুইটি দিক আছে? এবং 
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দর্শন ও ধর্মের মর্ম শুধুমাত্র বোধিদৃষ্টি সম্পন্ন অশ্ুভূতিপ্রবণ মনের কাছে 
স্পষ্ট হইয়] ওঠে । অন্যের কাছে ইহার! শুধু তর্কের ধূত্রজাল স্ষ্টি করে। 
মিষ্টিনিজম বস্তটি কি? কবি এবং সাধক, কোন কোন ক্ষেত্রে 

দার্শনিকেরাও বটে, কল্পনা করেন যে, এই পরিদৃশ্ঠটমান জগতের 
অন্তরালে একটি সত্তা আছে। এই যে স্বর্ণাভ সূর্যাস্ত, উত্তঙ্গ গিরিচুড়া, 
গভীর অরণ্যানী অথব। নিঃসঙ্গ মরুপ্রান্তর ইহারা সেই সত্যের ইঙ্গিত 
প্রতিনিয়ত বহন করিতেছে । সমগ্র জগৎ যেন প্রতীকরূপে সেই শাশ্বত 
সত্তার প্রতি চক্ষুম্মান মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । কিন্তু শুধুমাত্র 
মরমী মনের কাছেই সেই ইঙ্গিতের অর্থ স্থম্প্ট হয়। কারণ সেই 
আবেদন মোটেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ নয়। প্রজ্ঞা বা মেধাদ্বারা তাহাকে 
উপলব্ধি কর যাইবে না। শুধু তীত্র অনুভূতি বা বোধিদ্বারাই সেই 
অরূপের রূপ স্থস্পষ্ট হইয়া! ওঠে । তাহাকে ধরা-ছোয়ার মধ্যে আন 
যায় না, তাহাকে ব্যক্ত করাও যায় না অথচ সে নিকটতম 
প্রতিবেশী-_ 

আমার'বাড়ীর পাশে আরশী নগর 

সেথায় এক পড়শী বসতি করে 

আমি নাম জানি না তার। 

যে-অথণ্ড বোধিদৃহ্টির ( 1/00161018) সাহায্যে কবি বা ভক্ত 

পরিদৃশ্টমান জগতের অন্তরালবত্তাঁ পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাহার 
সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন একাম্মতা লাভ করেন এবং নিরবধি আনন্দের 
শ্রোতে প্রবহমান থাকেন সেই বোধি-দৃষ্টিকে বা ভক্তের সেই সত্যদৃষ্টি 
লাভের সাধনাকে আমরা মিষিসিজম নামে অভিহিত করিতে পারি। 
অর্থাৎ যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইলে মানুষ সীমিত ব্যক্তিসত্তার 
আড়ালে অসীম প্রাণসত্তাকে আবিষ্কার করিতে পারে, এক কণা 
বালুকার মধ্যেও নিখিল বিশ্বলোকের প্রতিচ্ছবি ধরিয়া রাখিতে পারে 
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কিন্বা একটি মুহূর্তের মধ্যে অনন্ত মুহূর্তের তীব্র অতৃপ্তি খুঁজিয়া 
পাইতে পারে সেই অত্যদ্ভূত অন্থভূতিকেই মোটামুটিভাবে মিষ্টিক 
চেতনা আখ্য! দেওয়া! যাইতে পারে। বলা বাহুল্য ইহা কোন 
মতবাদ নয়, শুধু অন্থভূতি মাত্র । তাই ইহার সংজ্ঞ! বেশী স্পষ্ট কর' 
সম্ভব নয়। 

মিষ্টিক কবির ধ্যানদৃষ্টিতে বাহিরের এবং অন্তরের দুইটি জগৎ এক 
পরম এঁক্যে বিধৃত হইয়! দিব্যান্ুভূতির আলোকে নিত্য উদ্ভানিত। 
তাহাদের কাব্যের মধ্যে তাই অনির্দে্ঠ বিশ্ময় ব্যাকুলতা অথবা বেদনার 
স্থর-মৃছ্ঘন1 ধ্বনিত হইয়া ওঠে না, অতৃপ্তির হাহাকারও তাহাদের 
কাব্যকে অকারণে ভারাক্রান্ত করিয়৷ তোলে না বরং সমাহিত, শান্ত, 
ন্িদ্ধ এক সত্যের জ্যোতি বিকিরণে কবির চিত্ত সহসা আলোকিত 
হইয়া ওঠে । কবি তখন-_ণু। 096 00516101) ০£ 2. 1021) 170, 
2 2 ড/০91]0 06 11118000617) 17825 500061)15 10221) £1917660 
5151)0  1)0 5821762000০ 501)-11565 ০৮০11117950 ০5 
01১০ 61015 ০0610 00165 1)0%5561 £9010106155 00 ০০010৬০ড 00 
1519 £০]10%5 51880 176 5০৪5, কবির কাছে ইহাই তো। পরম 
মূহুর্ত । 

কবি তখন প্রকাশ করিতে চান, আপন উপলব্ধিকে ভাষার শৃঙ্খলে 
রূপদান করিতে চান কিন্তু পারেন না। কারণ সেই সত্য তখন-_. 

সে শুধু পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায় 
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে । 
তিনি উপলব্ধি করেন-__ স্থষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথ। কহিবারে 
ূ বলিতে ন। পারে স্পষ্ট করি। 

সেই অনির্বচনীয় সুর হুদয়ের নিভৃতে নিত্য ধ্বনিত হইতে থাকে, 

তাহাকে শোন! যায় কিন্ত চেন! যায় না-_তাহাকে উপলব্ধি করা যায় 
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কিন্তু প্রকাশ কর! যায় না; কবি তাহার প্রহেলিকাময় মায়াডোরে বাধা 
পড়েন, যদিও তাহার অনুভূতির মধ্যে অস্পষ্টত। নাই । কারণ-_ 
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ইংরেজ কবি ব্রেক এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ ( খেয়া ) প্রভৃতি 
কবিবুন্দ, বাউল এবং স্থফী মতাবলম্বী ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকবৃন্দের মধ্যে 
এই দ্ষ্টির চরম বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি । 


৮ 

বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে অনিবার্ধ কারণেই মিষ্টিসিজমের প্রশ্নটি আনিয়া 
পড়ে। ইহার মূলে রহিয়াছে বৈষ্ণব নাধকদের সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী 
যাহার বলে তাহার। লীলাময় ঈশ্বরকে জীবের সঙ্গে অহনিশি প্রেমলীলায় 
বিভোর থাকিতে দেখিতে পান। অর্থাৎ সেই পরম সত্তার নিত্য উপলব্ি, 
নিত্য তাহার প্রেমময় পরশ তাহার। অন্থুভব করেন। নেই পরম সত্য 
_ উপনিষদে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট বিনি পরমাম্মা, বৈষণবের দৃষ্টিতে 
তিনিই ভগবান । বৈষ্ণবেরা এই ভগবানের আনন্দময় সত্তার উপাসক। 
তাহার! বিশ্বাস করেন যে, আনন্দমর ইশ্বর লীলারস আম্বাদনের জন্য 
দ্বিধাবিভক্ত হইলেন--পতি ও পত্বীরূপে, পরমাম্মা ও জীবাম্মারূপে। 
পতি হইতেছেন মহাপুরুষ কৃষ্ণ বা পরমাত্মা, পত্রী পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধিক। 
বাজীবাহ্মা। রাধাভাবে ভাবিত জীবাম্মা পরমাত্মা! কৃষ্ণের সহিত যখন 
অন্তবুন্দাবনে প্রেমবিলাস করেন তখন এই দ্বৈতভাব তিরোহিত হয়, 
আর মূলতঃ তাহাদের মধ্যে বিভেদও নাই । “প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা! আলিঙ্গিত 
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পুরুষের যেমন বাহা বা আন্তর জ্ঞান থাকে না, প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বার! 
আলিঙ্গিত পরমাম্মার তেমনই বাহ্‌ বা! আন্তর শ্োনও ভেদজ্ঞান থাকে 
না" । এ অবস্থায় কামনার যেমন চরম প্রাপ্তি, তেমনই আবার 
সর্বকাষনার শেষ । বৈষুবের প্রেমের শেষ সীমা! হইতেছে-_ 
না সো রমণ, না হাম রঙণী। 
ছুহু মন মনোভব.পেষল জানি ॥ 
কৃষ্টচৈতন্য গৌরাঙ্গদেব ছিলেন মহাভাবমরী শ্রীরাধার মূর্তপ্রতীক। 
ভাই তাহাকে রাধাভাবছ্যতিস্থবলিত কৃষ্ণন্থরূপ” বল। হর । রাধার 
রাগের আন্গগত্যময়ী প্রেমসাধনায়, রাধার সহিত নিরবচ্ছিন্ন মানস 
সান্নিধ্যের ফলে গৌরচন্দ্র রাধার ভাব-স্থরভিতে স্ুরভিত, ভাবরসে 
রসাধ়িত হইয়াছিলেন। 
তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে সৃষ্টির উষাকাল হইতে জীবের সঙ্গে 
প্রেমময় ঈশ্বরের যে-লীল। চলিয়াছে, ঠবষ্ণবের রাধারুষ্ণ তাহারই রূপক 
আবরণ; এবং এই পতি-পত্বী সম্পর্কটির সঙ্গে অনিবার্ধভাবেই কামের 
প্রশ্নটি আসিয়া পড়ে । কাম গৌড়ীয় বৈষ্চবের নাধনাতে স্বীকৃত, কিন্ত 
দেহস্পর্শহীন নির্মল ভাবমাত্রে রূপান্তরিত 
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম 
কামগন্ধ নাহি তায়। 
ভাববৃন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কান্তারূপ ভক্তের বিপ্রলম্ত ( পূর্বরাগ, 
যান, প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপান্ুরাগ, প্রবাস ইত্যাদি) সম্তোগাত্মক 
নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই গৌড়ীয় ৫বঞ্চবের একমাত্র কাম্য । 
বৈষ্ণব কবিরা আবার বাধাবন্ধহীন তীব্র অন্ুরাগের প্রতীকরূপে 
পরকীয়োবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরকীয়ারাগের প্রেক্ষাপটে 
তাহার। শ্রীরাধার অপূর্ব মৃতি অগ্িত করিয়াছেন। পূর্বরাগে প্রথম 
মধুর-রতির প্রকাশ । তাহার পর অঙ্গরাগ, আক্ষেপাঙ্গরাগ, অভিসার 
১ ত 
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ইত্যাদি নানা অরস্থার ভিতর দিয়া “ভাব সম্মিলন'-এ রাঁধারষেের' 
বন্দাবনলীলা সমাপ্ত । এই ভাবসশ্মিলন প্ররুতপক্ষে মহামিলন-- 
জীবাত্ম। ও পরমাজ্মার একীভূত হওয়া 496160)21:507)06 £0. 3. 
01011501916 0£ 1,0৬০ 8150 1106. ইহাই হইল নিত্যকালের মিলন । 
দ্বৈতবাদে যে প্রেমলীলার সুচন। অদ্বৈততত্বে তাহার পরিসমাপ্তি। 

রাধাকৃষ্ণ প্রেষলীলার রূপক মিষ্টিসিজমের ইঙ্গিত বহন করিতেছে। 
কারণ মিষ্টিকের উপলব্ধি অন্থৃভূতিগ্রাহ্হ বলিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে 
হইলে অনিবার্ধভাবেই রূপবন্ধ, উপমা, রূপক ও প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়। এই সকলের সাহায্যে ভাবুক, প্রেমমুগ্ধ কবি অবাড়- 
মানসগোচর নেই সত্তাকে গোধূলির রহস্তাচ্ছন্ন আলোকে শান এক 
'আলো-আধারি' ভাষায় প্রকাশ করিতে চান । €েঞ্চব কবির মধ্যেও 
আমরা ভাষার এই রহস্তময়ত। লক্ষ্য করিতে পারি । 

রাধাকুষ্ণের অলৌকিক প্রে্লীলার গাঢ়তা ও গুঢ়ত। প্রকাশের 
ভাষা মানব-কবিজন বোধ হয় সর্বদা খুজিয়। পান নাই। তাহার! 
ব্রগবুলির স্থললিত আধারে, অপরূপ অলঙ্কার ও ছন্দের বন্ধনে যাহাকে 
বাধিতে চাহিয়াছিলেন সে প্রেম এতই মহৎ, এতই উদার, এতই তীব্র 
এবং ছু্ধেয়ি যে তাহাকে সম্যক প্রকাশ কর! তাহাদের খুবই ছুরূহ 
বলিয়। যনে হইল। তাই আভাষে, ইঙ্গিতে, তাহার। এই প্রেমকে 
ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ব্রজবুলির কত্রিমতার মধ্যে ততট! 
ব্যক্ত হয় নাই। কারণ এই কৃত্রিম ভাষা মর্মের গভীরত] প্রকাশের 
অনুকূল ছিল না। বৈষ্ণব কবির ভাষা! যে আম্মার ভাষা। তাই মিষ্টিক 
বৈভব চণ্ডীদাসের সহজ-লিগ্ধ প্রেমকলায় যতট] ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল 
অন্যান্য কবির অলঙ্কারের তীব্রচ্ছটায় তাহ ততট1 বূপলাভ করিতে 
পারে নাই। তথাপি মাঝে মাঝে বিচিত্র, ভাবগম্তীর প্রেষ-মনব্তত্বের 
উদঘাটনে বৈষ্ণব পদাবলীকারগণ যে অপরূপ অথচ ছুঙ্জেঘ়ু উপলব্ধির 
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স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, যে মিষ্টক অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা! এক 
কথায় অভিনব। বৈষ্ণব কবিত। “বকুগের তরেই' যে রচিত হয় নাই__ 
মানব এবং দেবের সেতুবন্ধেই যে তাহার উৎপত্তি ইহা আমরা 
অনায়াসেই লক্ষ্য করিতে পারি। তাহার লৌকিক নর-নারীর জীবনে 
বে প্রেম দেখির়াছিলেন তাহাই অলৌকিক রসাবেশে অমরতুলিকায় 
অঙ্কিত করিয়াছেন এক তব্বের প্রেক্ষাপটে । সেই তত্ব জটিল এশী- 
উপলদ্ধির সারভূত হইলেও প্রতিষ্ঠিত ছিল অখণ্ড ভক্তি তথ। প্রেম 
চেতনার উপর । তাই বৈষ্ণব কবিতা] 'নানারূপ পাখিব সৌন্দর্যের পথ 
বাহিয়া, শেষ পর্যন্ত এক “অজ্ঞেয় ছুরধিগম্য মহানত্যের" প্রতিই ইঙ্গিত 
করিত; এবং সেই ইঙ্গিতের আলোকে রূপ এবং অরূপ, অন্তর এবং 
বাহির, সীমা এবং অনীম লব কিছুই একাকার হইয়া যাইত। 

অধিকাংশ বৈষ্ব পদেই তাই বিশ্বনিয়ন্তা আনন্দময় পুরুষপ্রবরের 
বাশীর সরে, এই মিষ্টক ঠৈতন্যবাণী আমরা ধ্বনিত হইতে শুনিয়াছি। 
এই স্থর নানাপদে নানাভাবে বাজিয়াছে। স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধান 
_ দেহের সীমা লঙ্ঘন করিরা মহাপ্রেম কখনো সমস্ত বিশ্বচরাচরে 
ব্যাপ্ত হইয়াছে_-কখনে। চরম উপলব্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে দয়িতা আপনার 
সত্তাকে প্রেমিকের কাছে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াও তৃপ্তি পায় নাই, শেষ 
পর্যন্ত তাহারই সঙ্গে একাম্ম হইতে চাহিয়াছে। আপন হৃদয়ের এশখবরধ 
নিঃশেষে বিতরণ করিয়াও পদাবলীর রাধার তৃপ্তি নাই-_বাহ্ 
সচেতনতাবিহীন হইয়। একান্তিক আত্মিকতায় তিনি সদাধ্যানস্থা! । 

বিরতি আহারে রাঙা বাম পরে 

যেমতি যোগিনী পার! ॥ 

এই যোগিনী রাধা কৃষ্ণ-রূপ-মাধুরী আসম্বাদন করিয়াছেন বনের 
তমালল্তরীতে, যমুনার জলোচ্ছাসে, মযুর-মযুরীর কণ্ঠের হচিন্বপতায়। 
চণ্ডীদাস্‌ যখন নিবেদিত! রাধার মুখ দিয়া 
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জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি ॥ 

__এই বাসনা ব্যক্ত করাইলেন তখন এক মহাসত্তার সঙ্গে অনাগ্ন্ত 
কাল ধরিয়া মিলিত থাকিবার অঙ্গীকারই বুঝি আমরা শুনিয়াছি! 
আবার যখন শুনি__ 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু 
তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥ 

তখন সীমিত দেহের উর্ধে এক নিরলম্ব সৌন্দর্য-নিধাস-সিক্ত প্রেম 
ভাবনাই আমাদের মনকে উতলা করিয়া তোলে । রাধা যখন উপলকি- 
করেন-_ 

রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল। 

যৌবনের বানে মন হারাইয়! গেল ॥ 

রূপলাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ ঘোর ॥ 
এবং পরিণামে কৃষ্ণ যখন তাহার-_ 

হাথক দরপণ মাথক ফুল। 

নরনক অঞ্জন মুখক তাম্ুল ॥ 

দেহক সরবস গেহক সার। 

হাদরক মুগমদ গীনক হার ॥ 
হইয়া ওঠেন তখন আমাদের বুঝিতে আর বাকী থাকে না যে, বৈষ্ণব- 
পদাবলী সনীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক 
অফুরন্ত রহম্ত-লোকের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে চায়। স্থান ও 
নিবিশেষ পুরুষের উদ্দেশ্টে জঙ্গম৷ প্রকৃতির অভিনার বারংবার 
নানাভাবে, নানাবেশে, নানা ভাবনায় ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে । 
তাহার “অভিলার কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একাম্ম হইবার যে মিষ্টিক 


বৈষ্ণবকাব্যে মিষ্টিসিজম্-_অন্তনিহিত অথবা আরোপিত ১৬৫ 


প্রেরণাকে প্রকাশ করিয়াছেন তাহ। এই বৈষ্বততেরই রসভাম্য । সেই 
কবিতার শেষ কথা-_ 
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিনারের চলা 
পদে পদে মিলেছে একতানে । 
তাই নদী চলেছে যাজার ছন্দে 
সমুদ্র ছুলছে আহ্বানের সুরে । 

টৈষ্ব মহাজন সেই “খেক” পাড়ি দিয় মিষ্টক-প্রেমকে চরমোতকর্ষের 

অমরলোকে উন্নীত করিস দিছাছেন । 
ও) 

এই প্রনঙ্গে একটি কথ! বিশেষভাবে শ্মরণীয়। বৈষ্ণব পদাবলীকারগণ 
যতই মিষ্টক চেতনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন না কেন মূলতঃ তাহার 
ছিলেন তবের অন্ছশাননে কঠোরভাবে আবদ্ধ। হদয়াবেগের স্বতক্ফত 
উচ্ছাসকে প্রায়শই সেই তবের শৃঙ্খলে বাধিতে হইত। যে গোর্ঠীচেতনা 
হইতে পদাবলী সাহিত্য উদ্ভুত তাহার কোন অন্থশাসন, কোন বিধি, 
কোন আচারকে, উপকরণের কোন অংশকে অবহেল। করিবার কোন 
অধিকার কবিজনের ছিল না। 

বৈষ্বকাব্য ভক্তের হদর়-বিলনন মাত্র নহে, উহ সাধনার ইতিহাস । 
রাধাকৃষ্চ লীলা তদ্‌গতচিন্তে লীলাশুকের স্ায় আন্বাদন করাই টবঞ্চব 
মহাজনগণের একান্ত কাম্য। কবিগণ লৌকিক (প্রমকলার অভ্যন্তরে 
লোকাতীত যে তত্বের প্রচার করিতেন তাহা গোরষ্ঠীচেতনার অন্কৃল 
ছিল বটে কিন্তু সর্বদ। কবিত্বশক্তির অনুগামী ছিল নাঁ। সচ্চিদানন্দের 
লীলাবিলাসকে স্থপরিস্ফুট করিবার অভিলাষ লইয়াই কবিরা পদাবলী 
রচনা করিতেন । নিদিষ্ট আধ্যাত্মিক-তত্বের ভূমিক1 তাই অপরিহার্ধবূপেই 
তাহার সঙ্গে যুক্ত হইত। সে ভূমিক' যত আরোপিত ছিল ততটা 
অন্তনিহিত ছিল না । 
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কিন্তু তথাপি বৈষ্ণবকাব্যের রসবৈচিত্রী ও কাব্যমূল্য সর্বজন- 
বিদিত। কারণ কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বিশিষ্ট ধর্মনৈতিক 
চেতনায় সাহিত্য সৃষ্টি করিলেও তাহারা কেবলমাত্র ভক্তিরসিকই 
ছিলেন না, কাব্যরসিকও ছিলেন। কলাকুতৃহলী “উজ্জ্লনীলমণি'-কার 
হইতে আরম্ভ করিরা নগণ্যতম মহাজন পযন্ত সকলেই প্রেমের শাশ্বত 
অথচ ক্ষণমৃহূর্তলীন, বহুহুক্ত অথচ ছুর্ঞের অন্ুভূতিগুলিকে বিশেষভাবে 
চিনিতেন। পাঠকের চিরন্তন রুচি ও সংস্কারের যে স্থির মাপ-কাঠি 
আছে তাহার বিচারেও তাহাদের কাব্য বহু ক্ষেত্রে রসোতীর্ণ হইয়াছে। 
এমনকি গুঢ় আধ্যাম্মিকতার ব্যঞ্জনায় লোকাতীত উচ্চগ্রামের প্রেম- 
দর্শনে পদাবলীতে যে অনির্বচণীয় রননঞ্চার ঘটিয়াছিল তাহার আমন্বাছ্য- 
মানতাও “নদ্বদয়-হদয়-সংবাদী” পরিবেশ স্যর অন্থকূল ছিল । তথাপি 
এই নিগৃঢ়তম রনর্টনা কতখানি অকুত্রিম ছিল তাহ। আজ চিন্ত। করিবার 
বিষ । যে অন্থকূল পরিবেশে রোমার্টিকতার মুকুল ধীরে ধীরে মিষ্টিক 
চেতনায় বিকশিত হইয়া" ওঠে €নইরূপ মানলিক সংস্থান স্তূপীকৃত 
তব্ববন্তর প্রচারে সম্ভব কিন। তাহাও বিচার্ধ। যে অকৃত্রিম, বন্ধনহীন 
হদয়াবেগ মিষ্টক কবিকে অধিচেতন জগতের দ্বারপ্রান্তে পৌছাইয়। দেয়, 
যেবিবেক কবিকে স্বীয় বোধির আলোকে পথ দেখাইয়া অসীমের 
ছুজ্ঞেয় রহশ্তলোকে নীত করে তাহ। মহাজনগণ কতট। উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যে বিশিষ্ট 'জীবাত্মা- 
পরমাত্মা' তত্ব সমগ্র পদাবলী কাব্যকে বিধৃত করিয়। রাখিয়াছে, যে 
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীল। তত্বের উপর রসের আচ্ছাদন দিয়াছে, তাহ1 এতই 
পূর্বনির্ধারিত ছিল যে, তাহার মধ্যে কবিত্বশক্তি বিকাশের স্থযোগ 
থাকিলেও মিষিক চেতনা পরিচর্যার কতট। অবসর ছিল তাহা বল শক্ত । 


পক প্রত 


' বব কাব্যের ছন্দ ও অলকার 
টবঞ্চব কবিতা নানাদ্দিক দিয়াই বাঙ্গল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে । এই কবিতার ভাব ও অলৌকিক আবেদন সকলেই স্বীকার 
করিয়া থাকেন । কিন্ত ইহা যে শুধু ভাবের দিক হইতেই উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে এমন নহে ; ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রকাশ-টবৈচিত্র্যের দিক হইতেও 
ইহার চমংকুতি অনস্বীকার্য । বৈষ্ণব কবির। সকলেই স্থপপ্ডিত ছিলেন। 
স্কৃত ছন্দ ও অলঙ্কার-শান্ত্রের সঙ্গে প্রত্যেকেরই গভীর পরিচয় ছিল। 
সেই অভিজ্ঞত। তাহার। তাহাদের রচিত পদনমূহে কাজে লাগাইয়্াছেন । 
বঞ্চব পদ[বলী ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষ। ও ভঙ্গী_প্রার প্রভ্যেক দিক 
দিরাই একক মহিমার ভাম্বর । অন্যান্ত কবির তাহাদিগকে অনুসরণ 
করিয়াছেন । পদাবলীর প্রধান ছন্দ মাত্রাবুত্ত, কারণ পদাবলী সবই 
গান । চার মাত্র। হইতে আট মাত্রীপ্ৰস্ত পর্ব (কোন কোন সমর 
চরণে অপূর্ণপদী পব ) লই! চরণগুলি গঠিত হইয়াছে । পদাবলীর এই 
ছন্দকে পঙ্মাটিকাও বল। হদর__যাহ। হইতে পরে পর়ারের জন্ম হইয়াছে । 
চার মাত্রার পব ( শেষ পর্বটি অপূর্ণ পদ্দী 7 
দিনে দিনে | উন্নত | পর়োধর | পীন। 
বাঢল | নিতম্ব | মাঝ ভেল | খীন ॥ 
সাত মাত্রার পর্ব (এ )-- 
এ সখি হমারি | ছুখের নাহিক | ওর । 
ই ভরা বাদর | মাহ ভাদর | শূন্য মন্দির | মোর ॥. 
প্রথম চরণ তিন পবিক, দ্বিতীয় চরণ চতুষ্পবিক। 
পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেরও প্রয়োগ বৈষ্ণব কাব্যে দেখিতে পাওয়া 


যায়। সেমন-- 
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মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে। 
নিশিদিশি কাদি তবু হানি লোক লাজে ॥ ( পয়ার ) 


স্খের লাগিয়া এ ঘর বাধিম্ু 
অনলে পুড়িয়া গেল । 
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে 


সকলি গরল ভেল ॥ (ত্রিপদী ) 


বেঞ্চ পদকর্তারা গীতগোবিন্দের ছন্দ (বৃত্তছন্দ, জাতিছন্দ ও 
অপত্রংশের ছন্দ) এবং বিদ্যাপতির পজ্মটিকা ছন্দকেই প্রধানত্তঃ 
অনুসরণ করিরাছেন। এ সকল ছন্দের লক্ষণ প্রাকৃতপিঙ্গল-হুত্রে দেওয়া 
আছে। ছন্দের এই বৈচিত্র্যমন্ প্রয়োগে পদাবলী সাহিত্য নিঃসন্দেহে 
সমৃদ্ধ হইয়াছে। 


পদাবলী সাহিত্য অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগে অতিশয় সমুজ্জল 
হইয়াছে । ছন্দের মত পদাবলীর অলঙ্কারের রাজাও বি্াপতি। 
অন্ধুপ্রান, রূপক, উপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, প্রতিবন্তূপমা, দৃষ্থান্ত, 
নমাসোক্তি, নিদর্শন অর্থান্তরন্যাস্, বিষষালঙ্কার প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক 
প্রকারের অলঙ্কারের প্রয়োগ পদাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
বিদ্ভাপতির মত গোবিন্দদানও অলঙ্কার প্রম্নোগে সিদ্ধহন্ত ছিলেন। 
চণ্ডীদান ও জ্ঞানদাসের পদগুলি অপেক্ষাকৃত বিরলবর্ণ হইলেও ভাবের 
গভীরতায় নেইগুলি বিশেষ সমৃদ্ধ এবং তাহাতে উপরিউক্ত অলঙ্কারেরও 
একেবারে অলছ্ভাব নাই । পদাবলীর কদেকটি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়। 
যাইতেছে ।_ 
রূপক-_ 
নীরদ নহনে নীর ঘন নিঞ্চনে পুলক দুকুল অবলম্ব | 
য্বেদ-ঘকরন্দ বিন্দু বিন্দু চরুত বিকলিত ভাবকদদ্ব ॥ 


বৈষ্ব কাব্যের ছন্দ ও অলঙ্কার ১৬৯ 


অথব?, 
হাথক দরপণ মাথক ফুল। 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাল 
অন্রপ্রাস-__ 
মগ্ত বিকচ কুসুম-পুগ্ক 
৪৮৬ গঞ্ি ৪ 
কুগ্চর-গতি গপ্ধি গন 
মগ্ডুল কুলনারী | 
অতিশয়োক্তি_ 
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর 
উততপত্ত বালুক বেল। 
হেরইতে হাষারি সন্গল দির্টি-পদ্কভ 
দুহু পাছুক করে নেল॥ 
উপমা 
তাতল €সকতে বারি-বিন্দু সম 
স্রতমিত রমণী-সমাজে । 
উতপ্রেক্ষা__ 


লোচন জন্ু থির ভূঙ্গ আকার । 
মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পাঁর। 


এই সকল অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে টবঞ্চব পদাবলীর প্রকাশ- 
টৈচিত্র্যও মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। 


১২ 


কষঅলুতা কাব? 


-স্কতে রচিত শ্রীষপ্তাগবত বৈষ্ণব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । টৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হইতেই এই গ্রন্থের অন্থবাদ আরম্ভ হয় এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অন্বাদ-কাষ চলে | বাঙ্গলায় অনূদিত 
ভাগবতের একটি তালিকা দেওয়। হইল-_ 

১। মালাধর বস্থ__শ্রীকষ্ণ বিজয় (ভাগবতের আক্ষরিক অন্থবাদ 
নহে। অবশ্য কোনটিই ,ভাগবতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নহে)। ১৪৮১ 
খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচন। সমাপ্ত হয়। 

২। মাধব আচার্ং_শ্রীকুষ্ণমঙ্গল (১৬শ শতাব্দী ) 

৩। রুষ্দাস-_শ্রীরুষ্ণমঙ্গল (৮) 

৪। ছুঃখী শ্যামদান-গোবিন্দ মঙ্গল (৮) 

৫। রঘুনাথ পণ্ডিত- শ্রীকষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী (৮) 

৬। কবিশেখর ( ৫দবকীনন্দন )__গোপাল বিলয় (রচনা কাল 
অজ্ঞাত--তবে ১৩শ শতাব্দী বলিয়াই মনে হন ) 

৭। শ্রীকৃষ্ণকি্কর-__শ্রীকৃঞ্চবিলাস (১৬শ শতাব্দী ) 

৮। পরমানন্দ-__ভাগবত (”) 

৯| কালিদাস-_শ্রীকৃষ্ণলীল। (৮) 

১০। ভবানন্দ__-হরিবংশ (১৭শ শতাব্দী ) 

১১। বলরামদাস-_কষ্ণলীলামৃত (১৮শ শতাব্দী ) 

১২। দ্বিজ রমানাথ-ীকৃষ্ণ বিজয় (৮) 

১৩। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তাঁঁ_ গাবিন্বমক্গল (৮) 

১৪। দ্বিজ মাধবেন্দ্র-_-ভাগবতনার (৮) 

এইগুলি ছাড়াও ভাগবত অবলম্বনে রচিত আরও অনেক পুথির 
সন্ধান পাওয়! গিয়াছে । তবে সেইগুলি একেবারেই অন্ুল্েখযোগ্য । 


+চতন্য-জীবনী কাবা 


চৈতন্যদেবের পুণ্য জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া মধ্যযুগের 
বাঙ্গল। সাহিত্যে অনেক গুলি চরিতগ্রন্থ রচিত হয়। বাঙ্গল। সাহিত্যে 
চরিতশাখার এই সংযোজন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই কাব্যগুলি 
হইতে তৎকালীন বঙ্গদেশের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। এই 
গ্রন্থগুলি বৈষ্বদের পরম আদরের সামনী। 

১। বুন্দাবন দাস-_-চৈতন্য ভাগবত-_( ১৬শ শতাব্দী ) 

২। গোবিন্দদাস_-কড়চা-(এই বইখানির মৌলিকত্ব সম্পর্কে 
অনেকেই সন্দিহান ) 

৩। লোচনদাস--চৈতন্যমঙ্গল_-( ১৬শ শতাব্দী ) 

৪। জয়ানন্দ__চৈতন্যমঙ্গল-- (৮) 

৫। ক্রঞ্রান কবিরাজ-_শ্রীঞ্ীচৈতন্তচরিতামৃত ( »_ শ্রেষ্ঠ চৈতন্য 
চরিত গ্রন্থ )। সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্তচরিত কাব্য পাওয়া যায় নাই। 
অগ্ভাদশ শতাব্দীতে দুইখান। পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু নেইগুলি অন্ুল্পেখ 
যোগা। 

টচতন্যদেবের গুরুস্থানীর অদ্বৈত আচাধ এবং তদীয় পত্রী সীতা 
দেবীর কয়েকখানি জীবন-চরিতকাব্য ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য__ 

ঈশান নাগর-_অদ্বৈত প্রকাশ 
হরিচরণ দাস--অদ্বৈত মঙ্গল 
নরহরি দাস--অদ্বৈত বিলাস 
বিষণ দাস-_সীতাগুণকদন্ব 
লোকনাথ দাস-_সীতা চরিত্র 


গ্রন্তপঞ্জী 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-__পঞ্চভৃত 
এ » -_সাহিত্য 
ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার-__বাংল। সাহিত্যের বিকাশের ধারা 
কালিদাস রার্--পদাবলী-সাহিত্য 
রর , _-প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড) 
হরেকষ মুখোপাধ্যায়_-কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 
রর ».. _-পদাবলী পরিচর 
খগেন্্রনাথ মিত্র__৫বঞ্চব রস-পাহিত্য 
রি , _বিগ্াপতি 
ডাঃ শশি টি দাশগুপ্ত-প্'রাধার ক্রমবিকাশ-_দর্শনে ও নাহিতে 
ডাঃ সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহান | প্রথম খণ্ড) 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ__বাঙ্গলাদ বৈঝুব ধর্ম 
সতীশচন্দ্র চক্রবতা__টবঞ্ণব কবিত; 
ব্সন্তরঞুন রার- শ্রীরুষ্ণকীর্তন 
ডাঃ উদ্বারাণী রায়-গোড়ীর বৈঞ্চব পর্ম 
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